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প্রথম কবিতা 
_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
লেখক ও বিষয় পরি‘চাঁত £_[ জন্ম ১৮৬১ খীঃ মৃত্যু ১৯৪১ খুীঃ । 
জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্ম । পিতা মহর্ষি‘ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 
পিতামহ প্রন্স দবারকানাথ ঠাকুর। সাহিত্যের সমন্তভ বিভাগেই তান শ্রেষ্ঠ 
ছিলেন। ১৯১৩ খন: তান সাহত্যে “নোবেল পুরস্কার লাভ করেন গীঁতাঞ্জলির 
কয়েকটি কাঁবিতা ইংরাজীতে অনুবাদ করে । বোলপ.রে (বীরভূম) শান্তীনকেতনে 
তান বিশ্বভারতী পিক্ষাপ্রাতগ্ঠান স্থাপন করেন। আলোচ্য প্রবন্ধটি তাঁর 
“'জীবনপ্মীত গ্রন্থের নির্বাসত অংশাবশেষ। জীবনে প্রথম কাঁবতা লেখার 
কৌতুককর অভিজ্ঞতা বাঁণত হয়েছে এই রচনায় । ] 


আমার বয়স তখন সাত-আট বছরের বেণী হইবে না। আমার এক 


 ভাগিনের শ্ীধক্ত জ্যোতঃপ্রকাশ আমার চেয়ে বয়সে একট; বড়ো। তান 


তখন ইংরেঙ্গী সাহিত্যে প্রবেশ কারিরা খুব উৎসাহের সঙ্গে হ্যামলেটের 
হবগত উক্ত আওড়াইতেছেন। আমার মত শিশুকে কবিতা লেখাইবার 
জন্য তাঁহার হঠাৎ কেন যে উৎসাহ হইল তাহা আম বলতে পারি না। 
একাঁদন দ;পনর বেলা তাহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন__-তোমাকে 
পদ্য লিখতে হইবে ।” বালিয়া পয়ার-ছন্দে চৌদ্দ অক্ষরের যোগাযোগের 
রাঁত-পদ্ধাত আমাকে বঝাইয়া দিলেন। 

পদ্য জাঁনসাঁটকে এ পর্যন্ত কেবল ছাপার বাঁহতেই দেখিরাছি। 
কাটাকুটি নাই, ভাবাচিন্তা নাই, কোনোখানে মত/জনোচিত দুর্বলতার কোন 
চিহ্ন দেখা যায় না। এই পদ্য যে নিজে চেষ্টা করিয়া লেখা যাইতে পারে 
একথা কল্পনা কাঁরতেও সাহস হইত না। 

একাঁদন আমাদের বাড়ীতে চোর ধরা পাঁড়য়াছিল। অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে 
অথচ নিরাঁতশর কৌতুহলের সঙ্গে তাহাকে দেখতে গেলাম । দোখলাম, 
নিতান্তই সে সাধারণ মানবের মতো । এমন অবস্থায় দারোয়ান যখন 
তাহাকে মারতে সুরু; কাঁরল, আমার মনে অত্যন্ত ব্যথা লাগিল। 

পদ্য সন্বন্ধেও আমার সেই দশা হইল। গোটাকয়েক শব্দ নিজের 


২ কৈশোরিকা 


হাতে জোড়াতাড়া দিতেই যখন তাহা পয়ার হইয়া উঠিল, তখন পদ্য-রচনার 
মহিমা সম্বন্ধে মোহ আর টিকল না। এখন দৌখতোঁছ, 


পদ্য কেচারার 
উপরেও মার সয় না। অনেক সময় দয়াও হয়, কিন্তু মারও ঠেকানো যায় 
নাঃ হাত নিশাঁপশ করে। চোরের পিঠেও এত লোকের এত বাঁড় পড়ে 
নাই। 


ভয় যখন একবার ভাঙ্গিল তখন 
একটি কর্মচারীর কৃপায় একখান 


অসমান লাইন কাটিয়া বড়ো 
বড়ো কাচা অক্ষরে পদ্য লাখতে সংর করিয়া দিলাম। 


হরিণ শিশদর নূতন শিং বাহির হইবার 
সেখানে গরতা মারিয়া বেড়ায়, নূতন 
উৎপাত আরুভ করলাম । বিশেষত, 
রচনায় গর্ব অনুভব কাঁরয়া শ্রোতা সং 
আঁতষ্ঠ কাঁরয়া তুলিলেন। 

মনে আছে, একাঁদন একতলায় আমাদের জামদার-কাছারর 
আমলাদের কাছে কাঁবত্ব ঘোষণা কাঁরয়া আমরা দই ভাই বাহির হইয়া 
আসিতোঁছ, এমন সময় তখনকার « 


এ ঠাতে পদার্পণ কাঁরয়াছন। 
তংক্ষণাৎ দাদা তাহাকে গ্রেফতার কারয়া কাহলেন--“নবগোপাল বাক, 
রাঁব একটা কাঁবতা লিখিয়াছে, শন্মন না» 


নর প্রথম কাঁবতা ৩ 


শযনাইতে বিলম্ব হইল না। 

কাব্য গ্রন্থাবলীর বোঝা তখন ভারী হয় নাই, পকেটে পকেটেই তখন 
অনায়াসে কেরে । নিজেই তখন লেখক, মন্দ্রাকর, প্রকাশক এই তিনে এক, 
একে তন হইয়াছিলাম। কেবল বিজ্ঞাপন দিবার কাজে আমার দাদা 
আমার সহযোগী ছিলেন। পাদ্মের উপরে একটা কাঁবতা লাখয়াছলাম, 
সেটা দেউীঁড়র সামনে দাঁড়াইয়াই উৎসাহিত উচ্চকণ্ঠে নবগোপালবাবুকে 
শানাইয়া দিলাম । তান একট; হাসিয়া বাললেন__বেশ হইয়াছে, কিদ্তু 
এ পদ্বরেক' শব্দটার মানে ক’? 

দ্বিরেফ এবং ভ্রমর দুটোই তিন অক্ষরের কথা । ভ্রমর শব্দটা ব্যবহার 
কাঁরলে ছন্দের কোন আঁনষ্ট হইত না। এ দুরূহ কথাটা কোথা হইতে 
সংগ্রহ করিয়াছলাম, মনে নাই। সমস্ত কাঁবতাটির মধ্যে এ শব্দটার 
উপরেই আমার আশা ভরসা সবচেয়ে বেশি ছিল । দফৃতর,খানার আমলা 
মহলে নিশ্চয়ই এ কথাটাতে বিশেষ ফল পাইয়াঁহলাম। কিন্তু নবগোপাল- 
বাবুকে ইহাতেও লেশমাত্র দুর্বল কাঁরতে. পারল না। এমন ক  তাঁন 
হাঁসরা উাঠলেন। ৃ 

আমার দৃঢ় বিবাস হইল, নবগোপালবাঝু সমঝদার লোক নহেন; 
তাঁহাকে আর কখনও কাঁবতা শুনাই নাই । 

তাহার পরে আমার বয়স অনেক হইয়াছে, কিন্তু কে সমঝদার, কে 
নয়__-তাহা পরখ কারবার প্রণালীর বিশেষ পাঁরবর্তন হইয়াছে বাঁলয়া মনে 
হয় না। 

যাই হউক, নবগোপালবাব; হাসলেন বটে, কিন্তু প্বরেফ' শব্দটা 
অধুপানমন্ত ভ্রমরেরই মতো স্বন্থানে আঁবগালত রহিরা গেল। 


॥.পাঠসহায় ও অন্্রণীননী ॥ 


ক) মূল বন্তব্য ৪-_ভাগ্নে জ্োতিঃপ্রকাশ রবীন্দ্রনাথকে পয়ার ছন্দে কবিতা 
“লেখার অনুরোধ করলে রবীন্দ্রনাথ একখানা নীল কাগজের খাতা সংগ্রহ করে 
কাঁবতা রচনা শর; করলেন। ‘ন্যাশনাল পেপার” পত্রের সম্পাদক নবগোপালবাব?কে 
এই কাঁবতা শোনার অনুরোধ জানান হলো | তান খুশী হলেন কাবতা পড়ে। 
কিন্তু প্রশ্ন করলেন, কাঁবতার দিবরেফ শব্দটার অর্থ কিঃ রবীন্দ্রনাথের মনে 
হয়েছিল এত সুন্দর অর্থ থাকতে এই শব্দটার প্রীত নবগোপাল বাবুর আকর্ষণ 
কেন? তাই তান মনে করোছলেন নবগোপালবাব; সমঝাদার লোক নন । 


(খা, শবষয়মুখী প্রশ্ন 2 
১ রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাঁবতা রচনার কাহনী নিজের ভাষায় বল। 
২। কাঁব কাঁবতা রচনার কাহনী বলতে চোরের কথা আনলেন কেন, তা 
{বিশ্লেষণ কর। 
সংক্ষগ্ত প্রশ্ন £ 
ও১। “চোরের পিঠেও এত লোকের এত বাড়ি পড়ে নাই” কে কোন্‌ 
প্রসঙ্গে বলেছে? উল্লাখত মন্তব্যের যাথার্থয নির্ণয় কর। 
২। হাঁরণ শর নুতন 1শং বার হওয়ার সঙ্গে লেখক কার তুলনা করেছেন 
এবং কেন ? 
৩) রবীন্দ্রনাথের কাঁবতা নিয়ে কে সব থেকে গর্ব অনুভব করতেন ? তান 
{ক করতেন ? 
৪। রবীন্দ্রনাথের কাঁবতা কাকে শুণান হয়োছল? তান কে? কাঁবতা পড়ে 
তান ক মন্তব্য করেছিলেন? 
€&॥ কাঁবতাঁটতে রবীন্দ্রনাথের কোন্‌ শব্দ দ:টর উপর আশা ভরসা ছিল 
বেশী? 
(গ) ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন £ 
১। এখন দৌখতেছি, পদ্য বেচারার উপরেও মার সয় না । 
২! চোরের পিঠেও এত লোকের এত বাড়ি পড়ে নাই। 
৩। হরিণ ?ণশুর নূতন ?শং .."উৎপাত আরম্ভ করিলাম । 
51 সমন্ত কাবতাটির মধ্যে এ শব্দটার উপরেই'***বেশী ছিল। 
(ঘ) শব্দার্থ :__পয়ার--বাওলার একটি ছন্দের নাম। প্রত্যেক লাইনে বা 
চরণে চৌদ্দাট অক্ষর থাকে--দ:ই লাইনে মিল থাকে৷ আর প্রতি লাইনে ৮ 
অক্ষরের পর একটু যাঁত অর্থাৎ থামবার জায়গা থাকে । 


দবরেফ-দুই রেফ (র) যাতে অর্থাৎ যে বাচক শব্দে দুই 'র'-_যেমন ভ্রমর, 
মধ্কর। 


স্বগত উান্ত__-আপন মনের কথা ৷ 
দুরূহ কঠিন। 
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প্রফুল 
= বাণ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

লেখক ও ববধয়-পাঁরাচাত $_[ জন্ম_১৮৩৪ খনীঃ, মৃত্যু_১৮৯৪ খইং) 
নৈহাটীর কাঁটালপাড়া গ্রামে। হুগলী কলেজে ছাত্রাবন্থা হতেই তাঁর সাহত্য- 
জীবনের স্রপাত। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এর অবদান অপাঁরসীম ৷ তাঁর 
উল্লেখযোগ্য উপয্যাসগযীল হলো-__দ:গেশিনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, [বষবক্ষঃ কৃষ্ণ- 
কান্ডের উইল, রাজাঁসংহ, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণন প্রভাত। প্রবন্ধ সাহত্যেও 
তান অসামান্য নৈশুণা প্রনর্শন করেন। আলোচ্য রচনাটি দেবীচৌধুরাণস 
উপন্যাসের একাদশ পারচ্ছেদের অন্তর্গত ৷! 


প্রভাতে উঠিয়া প্রফুল্ল ভাবল, “এখন কি কার? কোথায় যাই? এ 
নাবড় জঙ্গল ত থাকবার স্থান নয়, এখানে একা থাঁকব ক প্রকারে? 
যাই বা কোথায়? বাড়ী ফাঁরয়া যাইব? আবার ডাকাইতে ধাঁরয়া 
লইয়া যাইবে। আর যেখানে যাই, এ ধনগযীল লইয়া যাই ক প্রকারে ? 
লোক দয়া বাহয়া লইয়া গেলে, জানাজান, হইবে, চোর ডাকাইতে কাঁডয়া 
লইবে। লোকই বা পাইব কোথায়? যাহাকে পাইব তাহাকেই বা 
বিশ্বাস কি? আমাকে মারিয়া ফোলয়া টাকাগবীল কাঁড়য়া লইতে 
কতক্ষণ? এ ধনের রাশির লোভ কে সন্বরণ কাঁরবে ?” 

প্রফুল্ল অনেক বেলা অবাঁধ ভাবল । শেষে সিদ্ধান্ত এই হইল, “অদণণ্ট 
যাহাই হৌ চ দাঁর্র্য দুঃখ আর সহ্য করিতে পাঁরব না। এইখানেই 
থাঁকব। আমার পক্ষে দ্গপিরে আর এ জঙ্গলে তফাৎ ক? সেখানেও 
আমাকে ডাকাইতে. ধাঁরয়া লইয়া যাইতোঁছল, এখানেও না হয় তাই 
কাঁরবে ৷” 

এইরূপ মনাঁদ্থর কাঁরয়া প্রফুল্ল গৃহ-কর্মে প্রবৃত্ত হইল । ঘর্দ্বার 
পারুকার কাঁরল। গোরর সেবা কাঁরল। শেষ রদ্ধনের উদ্যোগ । 
রাঁধবে কি? হাঁড়ি, কাঠ, চাল, ডাল সকলেরই অভাব । প্রচুল্ল একটি 
মোহর লইয়া হাটের সদ্ধানে বাহির হইল । 

এ জঙ্গলে হাট কোথায় ; প্রফুল্ল ভাবল, “সন্ধান কাঁরয়া লইব।” 
জঙ্গলে পথের রেখা আছে, প্রফুল্ সেই রেখা ধাঁরয়া চাঁলল। 

যাইতে যাইতে বড় জঙ্গলের ভিতর একটি ব্রাহ্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ 


৬ 


হইল । 


কৈশোরিকা 


্রান্মাণের গায়ে নামাবাঁল, কপালে ফোঁটা, মাথা কামান। ব্রাহ্মণ 


গোঁরবর্ণ, অতিশয় সংপরুষ, বয়স বড় বেশী নয়। নাহা! 
প্রফুল্লকে দৌখয়া কিছ; বিস্মিত হইল ৷. বাঁলল, ‘কোথা যাইবে, মা ? 
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ব্ৰাহ্মণ । 


চোর ডাকাইতের বড় ভয়। 


প্রফুল্ল । 


ব্ৰাহ্মণ অনেকক্ষণ 
বলল, “এ বালিকা সকল সংলক্ষণযাস্তা ৷ 
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আম হাটে যাইব । 

এদিকে হাটের পথ কোথা ? 

তবে কোন দিকে ? 

তুম কোথা হইতে আসতেছ ? 

এই জঙ্গল হইতেই । 

এই জঙ্গলে তোমার বাস ? 

হাঁ। 

তবে তুমি হাটের পথ চেন না ? 

আমি নতুন আসিয়াছি। 

এ বনে কেহ ইচ্ছাপ্‌্বক আসে না। তম কেন আসলে ? 

আমাকে হাটের পথ বাঁলয়া দিন। A 

হাট একবেলার পথ । তম একা যাইতে পারিবে না। 
তোমার আর কে আছে? 

আর কেহ নাই। 

পরনল্ের মুখ পানে চাঁহয়া দৌখল। মনে মনে 

ভাল, দেখা যাউক ব্যাপারটা 


প্রফুল্ল ৭ 


[ি?” প্রকাশ্যে বালল, “তুমি একা হাটে যাইও না। বিপদে পাঁড়বে। 
এইখানে আমার একখানা দোকান আছে । যাঁদ ইচ্ছা হয় তবে সেখান 
হইতে চাল, দাল 1কাঁনতে পার ।” 

্রকুল্প বালল, “সেই ভাল হয়। [কিন্তু আপনাকে ত ব্রাহ্মণ পাঁডতের 
মত দোখতোঁছ ৷” 

ৰাহ্মাণ। ৱান্মাণ পণ্ডিত. অনেক রকম আছে। বাছা! তুমি 
আমার সঙ্গে এস। 

এই বাঁলয়া ৱান্মাণ প্রকুল্লকে সঙ্গে করিয়া আরও 'নাঁবড়তর জঙ্গলের 
মধ্যে প্রবেশ কাঁরল। প্রফুল্লের একটু একটু ভয় কাঁরতে লাগল, কিন্তু এ 
বনে কোথায় বা ভয় নাই? দোঁখল, সেখানে একখানি কুটীর আছে__ 
তালা চাঁব বন্ধ, কেহ নাই। ব্ৰাহ্মণ তালা খ্ালল। প্রফুল্ল দৌখল”_ 
দোকান নয়, তবে হাড়, কলসী, চাল, ডাল, নূন, তেল যথ্টটে আছে । 
ব্ৰাহ্মণ বালল, তুমি যাহা একা বাঁহয়া লইয়া যাইতে পার লইয়া যাও ৷” 

প্রফুল্ল যাহা পারিল, তাহা লইল। "জিজ্ঞাসা করিল, “দাম কত দিতে 
হইবে ?” 

ব্ৰাহ্মণ । এক আনা ৷ 

প্রফুল্ল । আমার নিকট পয়সা নাই । 

রাহ্মণ। টাকা আছে? দাও ভাঙ্গাইয়া দিতো । 

প্রফুল্ল । আমার কাছে টাকাও নাই। 

ৱাহ্মাণ । তবে ক য়া হাটে যাইতোঁছলে ? 

প্রফুল্ল । একটি মোহর আছে। 

ৰৱান্মণ। দোঁখ। 

প্রফুল্ল মোহর দেখাইল। ব্রাহ্মণ তাহা দৌখয়া ফিরাইয়া দিল; বালল, 
“মাহর ভাঙ্গাইয়া দিই, এত টাকা আমার কাছে নাই। চল, তোমার ঘরে 
যাই, তুম সেইখানে আমাকে পয়সা দিও ৷” 

প্রফুল্ল । ঘরেও পয়সা নাই। 

ব্রাহ্মণ । সবই মোহর ! তা’ হৌক, চল, তোমার ঘর চানয়া আস । 
যখন তোমার হাতে পয়সা হইবে, তখন আমায় দিও। আমি গয়া নয়া 
আসিব । 

এখন “সবই মোহর” কথাটা প্রফুল্লের কানে ভাল লাগল না। প্রফুল্ল 
বাঁঝল যে, এ চতুর ব্রাহ্মণ ব্াঝয়াছে যে, প্রফুলের অনেক মোহর আছে। 
আর সেই লোভেই তাহার বাড়ী দোখতে যাইতে চাঁহতেছে। প্রফুল্ল 


৮ কৈশোরিকা 
জিনিসপত্র যাহা লইয়াছিল তাহা রাখিল। বাঁলল, “আমাকে হাটেই যাইতে 
আমার কাপড় চোপড়ের বরাৎ আছে 1” টা 

রা্মাণ হাসিল। বলিল, “মা! মনে করিতেহ, আম তোমার বাড়ী 
চানয়া আসলে, তোমার মোহরগণল চুরি কাঁরবা লইব? তা তুনি কি 
মনে কারয়াছ, হাটে গেলেই আমাকে এড়'ইতে পারিবে ? আমি তোমার 
সঙ্গ না ছাড়লে তুম ছাড়বে ক প্রকারে % 

সর্বনাশ! প্রফুল্লের গা কাঁপতে লাগল। এ 

্রাহ্মাণ বাঁলল, “তোমার সঙ্গে আম প্রতারণা কাঁরব না আমাকে 
শাহ্মাণ পশ্ডিত মনে কর, আর যাই মনে কর, আম ডাকাইতের সদর ৷ 
আমার নাম ভবানী পাঠক ।” 

গজল স্পন্দহীন ! ভবানী পাঠকের নাম সে দ:গণপ্‌রেও শুনিয়া- 
ছিল। ভবানী পাঠক বিখ্যাত দস্য। তাহার ভয়ে বরেন্দ্রভাঁম কম্পমান ৷ 
ধফুল্লের বাক্য স্কৃতি' হইল না । 

ভবানী বলিল, “বি*্বাস না হয়, প্রত্যক্ষ দেখ ।৮ এই বলিয়া ভবানী 
ঘরের ভিতর হইতে একটা দামামা বাঁহর কারয়া, তাহাতে গোটাকতক থা 

| মহন্ত মধ্যে জন পঞ্চাশ ষাট কালান্তক যমের মত জওয়ান লাঠি 
সড়াক লইয়া উপান্থত হইল । তাহারা ভবানীকে ভিজ্ঞাসা কারল, শক 
আজ্ঞা হয় ?” 

ভবানী বলিল, “এই বালিকাকে তোমরা চিনিয়া রাখ । 
না বলিয়াছি। ইহাকে তোমরা সকলে মা বলিবে এবং 


ধন তোমরা বিদায় হও।” এই বলিবামান দসাদল মহত মধ্যে 
অন্তহিতি হইল। রত 


পুল বড় বিস্মিত হইল। পুল স্িরবদ্ধি; একবারেই বঝিল যে, 
ইহার শরণাগত হওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই। বলিল, “চলন, আপনাকে 
বাড়ী দেখাইতেছি” 


প্রফুল্ল দন্য সামগ্রী যাহা রাখয়াছিল, তাহা আবার লইল। সে আগে 
লিল, ভবানী পাঠক পণ্চাৎ পণ্চাৎ চলিল। তাহারা সেই ভাঙ্গা বাড়ীতে 
উপস্থিত হইল। বোঝা নামাইয়া, ভবানী ঠাকুরকে বসতে, প্রচুল্ল একখানা 
ছে'ড়া কশাসন দিল। 


প্রফুল্ল ৯ 


) ॥ পাঠসহায়ক ও অনুশীলনী ॥ 
(ক) মুল বন্তব্য | প্রফুল কৃষ্দাস প্রদত্ত ধনরক্স নিয়ে বনে থাকার স্থির 
করলেন কারণ তাঁর কাছে গৃহ ও অরণ্য একই ৷ প্রয়োজনীয় 1জীনসপন্র আনার 
জন্য একটি মোহর নিয়ে বাহিরে গেলে পথে দসহ্য সদরি ভবানী পাঠকের সঙ্গে 


দেখা হয়। ভাবানী পাঠক প্রঞ্চলের সঙ্গে কথা বলেই বুঝতে পারলেন মেয়েটি 
বুদ্ধিমতী এবং তাঁর কাছে প্রচুর ধনরত্ন আছে। ভবানদ পাঠকও গ্রফুলের যাতে 


কোন আনজ্ট না হয়, তারজনা দামামা বাঁজয়ে সঙ্গীদের জড়ো করে নির্দেশ 
এলেন - একে তান মা বলেছেন, তাঁর যেন কোন আনিষ্ট না হয়! প্রফুল্ল বিস্মিত 
হলেন, [তান বুখতে পারলেন এর শরণাগত হওয়া fভন্ন পথ নেই । ] 
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১1 ভবানী পাঠকের সঙ্গে প্রফুলের সাক্ষাৎকারের দৃশাটি বর্ণনা কর। 

২। ভবানপ পাঠকের চাঁরন্র বিশ্লেষণ কর । 
| । প্রফুল্ল চার বিশ্লেষণ কর। 
d (গ) সংক্ষগ্ত প্রশ্ন :- 
১। “ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিত অনেক রকমের আছে”__কে কাকে এই কথা বলেছেন? 


‘এই কথার তাৎপর্য কি? 
‘ ২। দহাসদাঁর প্রফুল্লকে মাতৃসম্বোধন করলেন কেন? 
; ৩। “সবই মোহর” কথাটি কে বলেছেন? কথাটি প্রফুল্লের কানে ভাল 


ঠেকে নি, কেন তা আলোচনা কর । 

(ঘ) ব্যাখ্যা মূলক প্রশ্ন :_ 

১ “সেখানেও আমাকে ডাকাইতে ধাঁরয়া লইয়া যাইতোছিল, এখানেও না 
হয় তাই করিবে 1” 

২। “এ বালিক্কা সকল সলক্ষণযন্্তা। ভাল, দেখা যাউক ব্যাপারটা 
বক?" 

৩। “ব্রাহ্মণ পাঁণ্ডত অনেক রকম আছে। বাছা!” 

ও) শব্দার্থ :_ভাতিয়া-ঝলসে যাওয়া, আঁবাঁচ্ছন্ন_যার মধো ছেদ 
নেই। পার্ব'তাঁ-_পর্বত হতে জাত । প্রতারণা বিনা, দ্থিরবুদ্ধি যার বদ্ধ 
কোন অবস্থাতেই বিচালত হয় না। শরণাগত__আঁশ্রত। 

(চ বাক্য রচনা কর :__সিবধান্ত, ইচ্ছাপুর্ব'ক, প্রকাশ্যে, বরাৎ ৷ 

(ছ। শব্দার্থ লেখ অলৌকিক স্পন্দনহীন, বাকাস্ফাত। 

(জ) একার্থক শব্দ লেখ £__রেখা, দসন, অস্তাহুত, বাদ্সত। : 

,) (ৰ) শুদ্ধ করে 71 প্রসার, বাকাস্ফাঁতি, মুহূর্ত, অন্তহাঁত ৷ 
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শ্টায়পরায়ণতা 
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
লেখক ও বিষয়পাঁরচিত :_[ জন্ম ১৮২০ খ্যীঃ, মৃত্যু -১৮৯১ খদীঃ॥ 
পর জেলার বারসিংহ গ্রামে জন্ম । বাংলা গদাকে মাজত ওব্যবহারযোগ্য' 
করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর দান অবশাই স্বাকাষণ “বেতাল পঞ্চাবংশতি','কুন্তলা”, 
‘সাঁতার বনবাস’ প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । এদেশের সমাজ হতে কুপ্রথা 


দুর করার জনা তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। “আখ্যান মঞ্জরী” প্রথম ভাগ 
হতে আলোচ্য গল্পটি সংকলিত হয়েছে । | 


ইংল'্ডদেশে লেনার্ড নামে এক বালক ছিল। সে আত দ:ঃখাীর 
সন্তান। তাহার পিতা অতিকষ্টেই সংসারযাত্রা সম্পন্ন কাঁরতেন। 
দুভগ্যিক্তমে, দ্বাদশবর্ষ বয়ক্কমে লেনার্ডের পিত্‌বিয়োগ হয়। তাহার 
জননীর এরূপ পারিশ্রমশাক্ট ছিল না যে, তান আপনার ও পারের ভরণ- 
পোষণের উপযুন্ত অর্থের উপাজন করেন। লেনার্ড প্রতিজ্ঞা কাঁরল, অন্য 
কাহারও গলগ্রহ হইব না ; এবং ভিক্ষা প্রভাত নাঁচ বান দ্বারাও জীবিকা 
নির্বাহের চেষ্টা কাঁরব শা; যেরপে পারি, পরিশ্রম দ্বারা আপনার ও 
জননীর ভরণপোষণ সম্পন্ন কারব। 

এইরূপ সংক্প করিয়া, লেনার্ড মনে মনে এই বিবেচনা কারিতে 
লাগিল, আমি একপ্রকার লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছি ; যাঁদ আম 
সচ্চরিত্র ও পরিশ্রমী হই, কেনই বা আমি জীবিক 
অর্থোপাজনে সমর্থ হইব না? এই স্থির ১ 


ত হইল। এ নগরে তাহার 
পিতার এক বন্ধ; ছিলেন, তাহার নাম বেনসন্‌ ৷ তিনি 


বিলক্ষণ সঙ্গাতপন্ন 
ছিলেন, এবং বাণিজ্য কাঁরতেন ! লেনার্ড তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া 
আপন বা জানাইল এবং নিতান্ত কাতর ও বিনীত 


আপনি ক্পা করিয়া আমায় আপনার আশ্রয়ে ও 
সম্পন্ন হইতে পারে, এরূপ কোনও কমের ভার দিউন। আমি অঙ্গীকার 
করতো, প্রাণপণে পারশ্রম করিয়া কার্য সম্পাদন করিব ঃ প্রাণাতেও 
অধমচিরণে প্রবৃত্ত হইব না। 


দৈবযোগে এ সময়ে বেনসনের একটির সহকারী নিযুক্ত কারবার 


ন্যারপরায়ণতা ১১, 


প্রয়োজন 'ছিল। এক অপারিচিত ব্যান্তুকে নিযন্ত করা অপেক্ষা, বন্ধপান্্ 
লেনার্ডকে নিযান্ত করা পরামর্শীসদ্ধ বিবেচনা কাঁরয়া, তাঁন আহ্লাদপর্বক 
তাহাকে নিযুক্ত কারলেন। লেনার্ড, ব্বভাবতঃ সুশীল সচ্চারত্র, পারশ্রমী 
ও ন্যায়পরায়ণ ; কর্মে নিযুক্ত হইয়া যংপরোনাস্তি আহ্লাদত হইল এবং 
সংপথে থাঁকয়া যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে, সংন্দররূপে কার্য 
বহি কাঁরতে লাগল । যাঁদ দৈবাৎ কখনও আবশ্যক কর্ম কাঁরতে বিদ্মত 
হইত, অথবা ভ্রান্তরমে কোনও কর্ম প্রকৃতরূপে সম্পন্ন কাঁরতে না 
পারত, সে তৎক্ষণাৎ দোষ স্বীকার কাঁরত এবং যথাশান্ত সেই দোষের 
সংশোধনে যত্ববান্‌ হইত। 

লেনার্ডের সশীলতাঃ সঙ্চারন্রতা ও শ্রমশীলতা দর্শনে, বেনসন্‌ 
তাহার উপর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইতে লাগলেন এবং ক্রমে ক্রমে তাহার 
উপর সম্পর্ণ বি'বাস কাঁরতে ও তাহার হস্তে সকল বিষয়ের ভার দিতে 
আরম্ভ কাঁরলেন। এইরূপে অল্প দিনের মধ্যে সে বিষয়কর্মে নপুণ। 
এবং স্বীয় প্রভঃর প্রয়পান্র ও বি্বাসভাজন হইয়া উঠিল । 

বেন্সনের প্্ী-প্র আদি পাঁরবার ছিল না। তিনি একটি দ্ত্রী- 
লোকের হল্তে, সাংসারিক সমস্ত বিষয়ের ভার দিয়া রাখয়াছিলেন। স্বয়ং 
কখনও কোনও বিষয়ে দৃষ্টিপাত বা কোনও বিষয়ের তত্ত্বাবধান কাঁরতেন 
না। এ্রন্দ্রীলোকের ধর্মজ্ঞান ছিল না; সুতরাং সে সুযোগ পাইলেই 
অপহরণ কাঁরত। এক্ষণে লেনার্ডের উপর প্রভুর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও সকল 
বিষয়ে তত্তাবধানের ভারাপপণ দেখিয়া, সে বিবেচনা কাঁরল, এ বালক 
এখানে থাকিলে আমার লাভের পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া যাইবে ; এবং 
হয়ত, অবশেষে অপদদ্থ ও অপমানিত হইয়া, এন্ান হইতে প্রচ্থান কাঁরতে 
হইবে। অতএব কৌশল কাঁরয়া ইহাকে এন্থান হইতে বাহত্কৃত করা 
আবশ্যক, তাহা না হইলে আমার পক্ষে ভদ্রদ্থতা নাই। 

এই সিদ্ধান্ত কাঁরয়া, সেই ফ্র্রীলোকঅবসর ব্ুবিয়া, একাদিন বেনসনের, 
নিকট কৌশল কাঁরয়া বালিতে লাঁগল__মহাশয়, আপাঁন আঁত সদাশয়. 
সকলকেই সঙ্জন ভাবেন। আপাঁন এই বালকের উপর আঁধক বিদ্বাস 
কাঁরবেন না। আপাঁন উহাকে যত সুশীল ও সচ্চারত্র মনে করেন ও: 
সেরঃপ নহে । আম বহুকাল আপনকার আশ্রয়ে থাঁকয়া প্রাতপালত 
হইতোঁছ। আপনার অনিষ্ট ঘাঁটবার সম্ভাবনা দেখিয়া সতর্ক না করিলে 
আমার অধর্ম হইবে । এজন্য আমি অনেক বিব্না কাঁরয়া আপনাকে এ, 
বিষয় জানাইলাম । 


৯২ কৈশোরিকা 


এই দ্্রীলোকের উপর বেনসনের বলক্ষণ বিশ্বাস ছিল, কিন্তু লেনার্ড' 
যে আঁতশয় সুশীল ও ফচ্চারত্র সে বিষয়েও তাঁহার অণমান্ধ সংশয় ছিল 
না। এই জন্য তান দ্ত্রীলোকের কথায় সহসা বিশ্বাস না কাঁরয়া বিবেচনা 
কাঁরলেন, আম কৌশল কাঁরয়া এই বালকের চাঁরত পরীক্ষা কাঁরব । 
মনে মনে এইর;পা স্থির কারয়া বেনুসন একাঁদন লেনার্ডকে বাঁললেন, 
আমার এই এই বদ্তুর আঁতশয় প্রয়োজন হইয়াছে ; বে মূল্যে হয়, সত্বর 
কাঁনয়া আন। এই বাঁলয়া, যত আবশ্যক তাহা অপেক্ষা আঁধক টাকা 
তাহার হদ্তে দয়া, তাঁন তাহাকে আপণে পাঠাইয়া দিলেন। লেনার্ড এ 
সকল জানস কাঁনয়া অনাতাঁবলন্বে প্রত্যাগমন কাঁরল ; এবং ব্লাত ব্‌দ্তু 
সকল প্রভুর সদ্মুখে রাখয়া মল্যাবাঁশষ্ট টাকা তাহার হল্তে দিল । লেনার্ড 


এ বিষয়ে এক কপদকও আত্মসাৎ করে নাই ইহা *পণ্ট বুঝিতে পারিয়া 
তানি অপারসাম হ্ প্রাপ্ত হইলেন ; এবং এ ন্্ীলোক যে কেবল [দে 
বশতঃ তাহার গ্রান কারয়াছিল, তাহা স্পঞ্ট বুঝিতে পারিলেন। 


একাঁদন অসাবধানতাবশতঃ কাযলিয়ে কতকগযীল মোহর ফেলিয়া 
গিয়াছিলেন। লেনার্ভ তথায় উপাশ্থিত হইয়া দৌখল, মোহর পাঁ্ুয়া 
আছে। সেই সময় এ স্্ীলোকও সেন্ছানে উপাস্থিত হইল। সে লোভে 
আক্রান্ত হইয়া তাহার নিকট প্রচ্তাব কারল__আইস, আমরা উভয়ে এই 
মোহরগবীল ভাগ কাঁরয়া লই। লেনার্ড বলিল, মাম এ মোহর প্রভুর 
হন্তে দিব। ইগ তাঁহার সম্পান্ত ; পরুবহরণ আঁত গাঁহ'ত কর্ম । 


ন্যায়পরায়ণতা ১৫ 


বিশেষতঃ তান আমার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন ; এমন দ্থলে 
এ মোহর আজসাৎ কাঁরলে, আমায় বিশ্বাসঘাতক হইতে হইবে। 

এই বলিয়া মোহর লইয়া লেনার্ড বেন্সনের নিকট উপাচ্ছিত হইল এবং 
সকল কথা বাঁলয়া মোহরগযীল তাহার হস্তে দিল। বেন্‌সন লেনার্ডের 
ঈদ্‌শ আঁব্চালত ন্য।য়পরায়ণতা দর্শনে নিরাতশয় প্রীতপ্রাপ্ত হইয়া 
তাহাকে তৎক্ষণাৎ িলক্ষণ প্রকার দলেন। 

কমে ক্রমে এই বালকের উপর তাঁহার এরুপ স্নেহ জন্মিল যে পারশেষে 
[তাঁন তাহাকে পন্রবং পাঁরগহীত কাঁরয়া ফ্বীয় সমদ্ত সম্পান্তর উত্তরা- 
'ধিকারী কাঁরলেন। 


॥ পাউসহায়ক ও অনুশীলন? ॥ 

(ক) মূল বন্তব্য £_[লেনা্ নামে একটি বালক ছিল, সে ইংলণ্ডের 
আঁধবাসখী। ১২ বছর বন্দে তার পিতার মৃত্যু হলে সে বড়ই বিপদে পড়ে। ভিক্ষা- 
বৃত্তি গ্রহণ না করে সে পারশ্রমের মাধ্যমে সংসার চালাবার মনগ্ করে এবং তার 
দগতার ধনপ বন্ধ; বেন:সনের সঙ্গে দেখা করে। বেনসনের ছেলেটা, দেখে খুব 
পছন্দ হয় এবং তাঁর সহকারী নিযুক্ত করেন। কাজ ও কমের মধ্য দিয়ে সে তাঁর 
{বশেষ প্রন পাত্র হয়ে উঠলে বেনদনের দাসী ভাবল তার অর্থ মারার পথ বন্ধ হয়ে 
যাবে । তাই সে লেনাডের নামে আজেবাজে কথা বলে বেনসনের কান ভার করে 
তুলল ৷ বেনসন কথার সতাতা যাচাই করার জন্য লেনাড'কে নানা রকম পরীক্ষা 
করল 'কন্তু লেনাড' প্রতিবারই সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো। তখন তান তার, 
সমস্ত সম্পাত্ত লেনা্ডকে দিয়ে দিলেন । ] 

(খ) বিষয়নুখণ প্রশ্ন 8 

১ লেনাডের চাঁরন্র সম্পর্কে তোমার যে ধারণা হয় তা বল। 

২। বেন:সনের চীরন্র আলোচনা কর। 

৩। বেনসনের দান কেমন মাঁহলা ছিলেন?, তাঁর চারন্র সম্পর্কে ঘা জান, 
আলোচনা কর । 

(গ) সংক্ষিপ্ত প্ৰশ্ন 2 

১। গল্পাট পড়ে ক উপদেশ পেলে? 

২! “আম কৌশল করিয়া এই বালকের চরিত্র পরীক্ষা কারব”।_কে কার 
সম্পর্কে এই উক্ত করেছেন? কখন? 


-১৪ কৈশোরিকা 


৩। এপরস্বহরণ আঁত গাঁহত কম”-_কে কাকে বলোছল ? 
-বলোছল? 


কেন 


৪1 বেন্‌সন কেন লেনার্ডকে নিজের সম্পান্তর উত্তরাধিকারী করেছিলেন ? 
(ঘ) ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন 8 


১। “আম জীবকা নির্বাহের উপযডন্ত অর্থোপার্জনে সমর্থ হইব না* ৷ 
২ “এ মোহর আত্মসাৎ কাঁরলে আমাকে বিশ্বাসঘাতক হইতে হইবে” ৷ 

ড) শব্দার্থ £ _গলগ্রহ__গলার ভার স্বরূপ; সাল্নাহত -1নকটবত্ঁ 
নসঙ্গাতসম্পন্ন__ধনশালী ; অঙ্গীকার-_প্রাতিজ্ঞা, অপহরণ- রান, তত্তগাবধানে__ 
খেজখবর ; ভদ্রস্থতা-_মঙ্গল ; অগনমান্র_াঁবন্দুমাত্র ; আপণে_দোকানে ; 
কপদ্দকি__কাঁড়, গাঁহর্ত_ নিন্দনীয় ; [বলক্ষণ_-প্রচুর ; পাঁরগৃহণত কাঁরয়া 
_ গ্রহণ কাঁরয়া । 


(6) বাক্য রচনা কর :__যথাশীন্ত, বত্তবান, অনবধানতা, ববেচনা । 
(ছে) সান্ধাবচ্ছেদ কর :_ -সচ্চরিন্র, প্রত্যাগমন, অথেপার্জন 
(জ) 1বপরটতার্থক শব্দ লেখ £-_পঢুরস্কার, সঙ্গাতপন্ন, বিশ্বাস । 


এঝ) শুদ্ধ করে লেখ ৪__ভরনপোষণ, 'জিবাকা, বিলক্ষন, প্রার্থণা | 


| 
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শিলঙ. 


= চার:চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

লেখক ও িষয়-পাঁরাচীত £_[ বাংলা সাহত্য জগতে চারুচন্দ্রবন্দ্যোপাধ্যায় 
একট বাশষ্ট নাম। ভ্রমণ কাহনী মুলক রচনায় তান সিদ্ধহস্ত । এই রচনাটিও 
একটি ভ্রমণ কাহিনী মুলক | 


আসামের মত বিঁচন্র সৌন্দর্য্য কোথাও নি নাই। িলঙের পথে 
যাইতে যাইতে দেখিলাম, পথাঁট ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া 1গয়াছে। পাহাড়ের গা 
ঘেশধয়া প্রশান্ত ও পাঁরচ্ছন্ন প্থট আকয়া বাঁকয়া চাঁলয়াছে _দেখিতে 
একখান ছাঁবর মতন। এধারে পাহাড-_পাহাড়ের গায়ে সবজ শৈবাল 
জান্ময়া, যাহা কিছ: রুক্ষ ও নীরস ছিল-সমস্তকে স্নিগ্ধ ও সুন্দর 
কারা তআঁলয়াছে। কোন স্থানে পাহাড়ের গা বাইয়া ছোট ছোট ঝরণা 
আঁসয়া নীচের দিকে গড়াইয়া পাঁড়তেছে। উহার স্বচ্ছ ধবধবে সাদা 
ফোঁনল জল অনবরত ছ:টিয়া চাঁলয়াছে। রাস্তার অপর পার্বে পৰ্তিগান্র 
একেবারে সমতল মাটির সঙ্গে মিশিয়াছে। বড় বড় সরল গাছ সেই ঢাল; 
পর্বতগাত্রকে আগাগোড়া আবৃত কাঁরয়া মাথা বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া রাহিয়াছে। 
নীচের শীর্ণকায়া পাবর্বতী নদী ঝরণার শুভ্র ফোঁনল বাররাশি লইয়া 
গভীর গর্জনে ছযটিয়া চালয়াছে। নদীর সেরূপ আঁবশ্রান্ত গাঁত, এমন 
নত্য, এমন ফোনল তরঙ্গ ভঙ্গ আর দেখ নাই। 

শিলডের জলপ্রপাতগীল দোখবার মত জিনিষ। ীবডন ফলশটই 
প্রথম দোখতে যাই । শহরের বাহরে আসিয়া পাহাড়ের যে পথ আঁকয়া 
ঝাঁকয়া নীচে নাময়া গিয়াছে, সেই পথে হাঁটিয়া নীচে নামলাম - ঠিক 
যেখানে ঝর্ণাটি আসিয়া পাঁড়তেছে সেই জায়গায় দাঁড়াইলাম ! 

ছোট বড় নানা আকারের পাথর ডঙাইয়া নানাধারায় শুভ্র ফোনল 
জলরাশি ঢাঁলয়া পাঁড়তেছে। 

সে এক অপুর্ব শোভা ! 

উপর হইতে জলধারা নামিতেছে--তআহারই সামনে একটা উচ্চ পাথরে 
দাঁড়াইয়া এক মুক্তধারা দোখতে লাগলাম । (বন্দ বিদ্দ জল ছিটকাইয়া 
গায়ে আয়া পাঁড়তৌছল। কিছ দরে নামিয়া ঝরণাটি গাছ-গাছড়ায় 
ভরা ছায়াশীতল কুঞ্জের ভিতর দিয়া ছযটিয়া চাঁলয়াছে। রোদ্রের সময় 
এমন আরামপ্রদ ঠাই কোথায় আছে? 


১৬ কৈশোরিকা 


ব্ডন ফল’ দোয়া খাঁনকটা উপরে উঠিয়া বনজঙ্গলে আবৃত শিশির, 
ভেজা আঁকাবাঁকা সরু রাদ্তা ধাঁররা “বশপ ফলের’ দিকে চাঁললাম । 


বেলা তখন প্রায় দশটা হইবে। 

কিছ আগে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পাহাড়ের আড়ালে গাছের ছায়ায় 
আচ্ছন্ন পাথরকাটা সর; পাহাডিয়া পথাট তখনও পিছল ছিল। দক্ষিণে 
একেবারে অতল গভীরতা, পাঁড়লে বাঁচিবার আশা নাই। 

সেই রা্তায় হাতড়াইতে হাতড়াইতে উপরে গিয়া উঠিলাম। যেই 
উপরে উঠিয়াঁছ, অমনি মখের উপর মধ্যাহ্ন রাবর দাপ্ত কিরণ ভাতিয়া 
উঠিল। গভীর গর্জনে শীবশপ প্রপাত' চোখের সামনে ময়ে ভরিয়া 
উঠিল। সেই শতশত ফট: উ'চু হইতে একটা আবিচ্ছি্ জলধারা একেবারে 
সোজাস্যাঁজভাবে নামিয়া পাঁড়তেছে। একদাষ্টিতে এ ধারার অর্ধেকের 


শিলঙ্‌ ১৭ 


বেশ? দেখা যায়না ; শাদা ধবধবে জলরাশি আবশ্রাস্ত গাঁততে পাঁড়তেছে_ 
এ গাঁতর শেষ নাই। কত যে জল পাষাণময় প্তুপের ভিতর জমা আছে 
কে জানে? 
একেবারে নীচে__যেখানে জল নাঁময়া পাঁড়তেছে, সেখানে একটা 
্বার্ণপাক খাইয়া এই বরাট জলরাশি তোলপাড় কাঁরতেছে। ঘাসে ঢাকা 
সেই স্থানটুকৃতে বাঁসয়া বাঁসয়া এই শোভা অনেকক্ষণ প্রাণ ভাঁরয়া 
দোখলাম। তারপর ধীরে ধীরে একট সরূপথ দিয়া বহদক্রেশে উপরে 
উঠতে লাগলাম । 
প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে িলঙে প্রচুর পাঁরমাণে ফল ফুল জন্মে । 
এখানকার বক্ষলতার যেমন বদ্ধ তেমনি শ্ৰী সোষ্ঠব। দাঁ্জলঙের 
প্রকীতর মধ্যে একটা বন্য উচ্ছত্খলতা আছে__শিলঙের প্রক্কীতর 
গ্লীগৌরবের মধ্যে বেশ একটা শঙ্খলা ও পাঁরপাট্য দন্ট হয়। এখানে 
দাঁজশীলডের মত অসহ্য শীতও নাই । 
িলঙের প্রাকৃতিক শ্রীভাণ্ডারে মানবের বদ্ধ বেশ একটু গাহণীপনা 
কারয়াছে। এখানকার খেলার মাঠ, ছায়ায় ভরা পথ্গযীল, ছাঁবর মত 
সদশ্য সবুজ বনে ঘেরা সন্দর ‘লেক’, নানাবর্ণের অর্ধবন্য পস্পে ভরা 
বক্ষবাটিকাগযীল, স্তারে তরে সাঁজ্জত ঘরবাড়ীগয্ীল সমদ্তই এ গাঁহণী- 
পনার পাঁরচয় দান কাঁরতেছে। শিলডের কথা আর আঁধক না লাখয়া 
রবীন্দুনাথের “শলঙের চিঠি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত কার 
এখানে খুব লাগলো ভালো গাছের ফাঁকে চন্দ্রোদয়ঃ 
আর ভালো এই হাওয়ায় যখন পাইন পাতার গন্ধ বয়! 
বেশ আছি এই বনে বনে যখন তখন ফুল তুলি, 
নাম-না-জানা পাখী নাচে, শিব দিয়ে গায় বুলব্দীল। 
ভালো লাগে দুপুর বেলায় মন্দ মধুর ঠাণ্ডাঁট। 
ভোলায় রে মন দেবদার বন_-গারদেবের পাণ্ডাটি ! 
ভালো লাগে আলোছায়ার নানারকম আককাটা । 
ব্য দেখায়, শৈলব্কে শস্যক্ষেতের থাককাটা । 
ভালো লাগে, রৌদ্র যখন পড়ে মেঘের ফন্দীতে 
রাঁবর সাথে ইন্দ্র মেলেন নীল (সোনার সান্ধতে। 
_-(সংক্ষোপত ) 


৯৮ টি 


॥ পাঠসহায়ক ও অনুশীলনী ॥ 

(ক) মূল বন্তব্য ৪[প্রাকীতক দৃশ্যের বর্ণনায় লও: একটি সুন্দর স্থান ৷ 
এর প্রকীততে যে শঙ্খলা রয়েছে তা কিন্তু দাঁজালংএর প্রকাততে নেই । এর 
নিসর্গ সৌন্দর্ষের মধ্যে যেন গাঁহণীপনার ভাব রয়েছে । এই ভাব যে কোন 
ভমণকারীর দ্বাষ্টতে পড়বেই। [শলঙ্‌-এর জলপ্রপাতগীল দেখবার মত 
জীনস। তাদের দৃশ্য অপূর্ব । শুধু জলপ্রপাত কেন ফুলের সমারোহে প্রক্ততি 
নবরুপ ধারণ করে। এখানেও প্রক্কীতর গাহণঈপনা লক্ষ্য করা যায় ]। 

(খ) বিষয়মুখী প্রশ্ন 8 

১1 শিলঙ্‌ এর প্রাকীতক সৌন্দর্যের বর্ণনা দাও । 

২। 1বশপ প্রপাতের বর্ণনা দাও । 

(গর) সধাক্ষপ্ত প্রশ্ন: 

১। িলঙ্‌ এ গেলে কোন. জলপ্রপাত প্রথমে দেখতে পাওয়া যায়? 

২! িশপ ফলক? এর পৌন্দর্য কেমন? 

৩। 'শলঙ:্‌-এর খেলার মাঠ ও পথগনীল কেমন ? 

(ঘ) ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন $_ 

১1 শিলঙের প্রাকাতক শ্রীভাণ্ডারে মানুষের বদ্ধ বেশ একটু গৃহিণীপনা 
করেছে। 

২। “এ গতর শেষ নাই” । 

৩। “দক্ষিণে একেবারে অতল গভীরতা, পড়িলে বাঁচিবার আশা নাই” । 

৪ “কত যে জল পাষাণের স্ত:পের ভিতর জমা আছে কে জানে” । 

(ও) শব্দার্থ :__সদ্বরণ-_দমন ; নিবিড়তর__আরও আঁধক ঘন ; ধরা 
কাজের ভার, প্রতারপা_ছলনা ; প্রত্তক্ষ_চোখের সামনে; অন্তাহত__ 
অদৃশ্য। 

(5) বাক্যরচনা কর £__ফেনিল, সমতল, পাহাড়িয়া, ছায়াশশতল, আবাচ্ছন্ন 

(ছ) শুদ্ধ করে লেখ £_ মর্ধযাহু, ঘযাণপাক, স্তুপ । 


2০ ০৮/% rm dj rad dent 4 


একটি আবিষ্কার 
বিশ্বগাঁত চৌধুরী 
লেখক ও 1বষয়-পারাঁচাঁত ৪__[কালকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের বঙ্গভাষা 
সাঁহতোর অধ্যাপক ও সুসাহাত্যক। বিভন্ন রচনার মধ্যে তাঁর উল্লেখ্য রচনা 
“কাব্যে রবীন্দ্রনাথ, কথাসাহত্যে রবীন্দ্রনাথ” প্রভৃতি গ্রন্থগীল। বৈজ্ঞানিক 
আঁবদ্কারের হইীতিহাসে সেই প্রাচীন অধ্যায়াট লেখক এখানে তুলে ধরেছেন ]। 


আজকাল সন্ধ্যার পর শহরে যে-দিকেই চাও, দেখবে ইলেকাঁট্রক 
আলোর ছড়াছাঁড়। 

কিন্তু একদিন ছিল, যখন এই 1বজাঁলবাতর নামও কেহ জানত না। 
তখন ইহার বদলে গ্যাসের আলো জ্বালত। 

এই গ্যাসের আলো যান আবকার কাঁরয়াছিলেন, তাহার নাম 
উইলিয়াম মারডক্‌। 

মারডকের পিতার অবস্থা সচ্ছল ছিল না, কাজেই লেখাপড়ায় তান 
বেশীদুর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। স্কটল্যাপ্ডের এক নগণ্য পল্লীতে 
তাঁহারা বাস কাঁরতেন ৷ বালক মারডক্কে 'সারাদন পাহাড়ে গর; চরাইয়া- 
বেড়াইতে হইত। ইহার মধ্যে যেটুকু অবসর পাইতেন, ছোট-খাটো কলকব্জা 
যন্ত্রপাতি প্রভৃতি হাতে তৈয়ারী কাঁরয়া তান তাহার সন্যবহার কারতেন। 

এইভাবে দিন যায়। ও 

হঠাৎ একাঁদন মারডকের খেয়াল হইল, তান শহরে গিয়া কোন 
কারখানায় ভীর্ত হইবেন। 

বাঁমহামে একটা প্রকাণ্ড কারখানা ছিল। এই কারখানার মালিকের 
সাঁহত বালক মারডক্‌ দেখা কাঁরলেন। 

বালক টুপাঁটি হাতে কাঁরয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। কারখানার মালিক 
দার প্রশ্ন কাঁরতেই বালকের হাত হইতে ট্পাঁট খাঁসয়া পাঁড়ল। 
কারখানার মাঁলকটলক্ষ্য করিলেন, টুপাট মাটিতে পড়ায় একটা অদ্ভুত 
রকমের শব্দ হইল। 

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা কাঁরলেন_-টুপী তো সোলার হয়, এ কিসের তৈরী 
বল তো?’ 

মারডক্‌ বাঁললেন৮_-আজ্জে, এ টুপী কাঠের তৈরী । এ আম 
{নিজেই তৈরী করোঁছ ৷” 


২০ কৈশোরকা 


রাত্রে বাসায় 'ফাঁরয়া তীঁন যন্ত্রপাতি লইয়া এ 
আলোর অভাবে তাঁহাকে বড় অস্দাবধায় পাঁড়তে হয়। 
তেলের আলোয় এসব সক্ষম কাজ করা চলে না। ইহার একাঁট টি 
না কাঁরলেই নয়। এই প্রথম মারডকের মাথায় নূতন রকম আঁবচ্কারের 
চিন্তা জাঁগল । অতঃপর 1তাঁন তাঁহার যন্ত্রপাতি লইয়া পরীক্ষা সংরং 
কাঁরলেন। একাঁদন সহসা তাঁহার মনে পাঁভয়া গেল, ছেলেবেলায় এক 
ব্যান্ত কসের ধোঁয়া জবালাইয়া তাঁহাদের ভোঁল্ক দেখাইয়াছল | 


মারডকের মন বাঁলল,_ কয়লা লইয়াই তাঁহাকে পরীক্ষা শুরু কাঁরতে _ 


হইবে। এই নূতন আলোকের সন্ধান কয়লার মধ্যে মাঁলবে । 

তাহার পর.আরম্ভ হইল অদম্য সাধনা । 

একাঁদন তান একটা বন্ধ কেটলীর মধ্যে খাঁনকটা করলা পীর 
তাহাতে উত্তাপ দিতে লাঁগলেন। কেটলীর নলের মুখে একটা লম্বা 
রবারের নল লাগাইয়া দেওয়া হইল । এই নলের সাহায্যে কয়লার ধোঁয়া 


একটা ধাতু 'নার্মত পাত্রে গিয়া সাণত হইতে লাগিল। এই পাত্রে আর 
একাঁট নল লাগানো হইল । এই নলের মুখে একটা ছোট ঠুঁলি পরানো 
ছিল। ঠুঁলটার গায়ে ছোট্ট একাঁট ছিদ্র রাখা হইয়াছল। এই সক্ষম 
ছিদ্পথ দয়া পান্ৰন্থ কয়লার ধোঁয়া বেগে বাহির হইতে লাঁগল। মারডক্‌ 


| 
ৃ 
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সেই ছিদ্রের মূখে আগুন ধরাইলেন। ধোঁয়া অমান দপ্‌ কাঁরয়া জৰালয়া 
উঠিল। সে আলো যেমন তীর, তেমন উজ্জল । 

{তান সকলকে তাহার আবিদ্কারের কথা জানাইলেন ; সকলে ধন্য 
ধন্য কাঁরতে লাঁগল। 

[তান বাঁললেন__“এখাঁন হয়েছে ক! এই আলো দিয়ে আম সমস্ত 
শহরটাকে আলোকিত করব ৷” 

এইবার সকলেই হাসিয়া উঠল। লোকটা পাগল হইল নাকি! 
ইংলণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হামীক্র ডোঁভ ঠাট্টা কাঁরয়া বাঁললেন-_ “তার 
চেয়ে বলুন না কেন, চাঁদ থেকে কতকটা অংশ কেটে এনে লণ্ডনে ছেড়ে 


কিন্তু বৈজ্ঞানকের টিটকারী ও সাধারণের ঠাট্রাবদ্রপ মারডক্‌কে 
একটুকুও দমাইতে পারিল না। 

ইহার কিছুকাল পরে, একাঁদন রাত্রে সকলে অবাক হইয়া দোঁখল, 
সত্যই গ্যাসের আলোকে ল'ডন শহরের পথঘাট আলোকিত হইয়াছে। 


॥ পাঠ্যসহায়ক ও অনুশীলনী ॥ 


(ক) মুল বন্তব্য £_( মারডকের অবস্থা স্বচ্ছল {ছল না, কিন্তু তাঁর জীবনে 
ক্ব’ন ও উচ্চাশা ছিল, তাই অবসর সময় সে ছোট ছোট যন্ত্রপাতি তৈরী করার 
চেষ্টা করত ৷ কিন্তু আলোর অভাবে তাকে বড় অসুবিধায় পড়তে হত । মোমের 
আলোতে এত সুক্ষ কাজ করা চলে না। তাই সে কয়লা নিয়ে পরীক্ষা সংরদ 
করগ। অবশেষে পরীক্ষা সফল হল গ্যাসের আলো আবচ্কৃত হল । ) 


(খ) বষয়মুখী পুশ্স : 
১1 উইলিয়াম মারডক্‌ নক আবচ্কার করোঁহলেন ! কিরে আবিঙকার 
করোঁছলেন আলোচনা কর। 


(গ) সধাঁক্ষপ্ত প্রশ্ন £ 


১। উইলিয়াম মারডক্‌ কে? তার পিতার অবস্থা কেমন ছিল? তারা 


তি = 
কোথায় বাম করত £ রি Wwe 


২। মারডক্‌ কোথায় ভর্তি হওয়ার জন্য গেলেন ? @¢ Library 
৩। মারডকের ট্রুপটা ?িকসের তৈরী । কে তৈরী করোছল 1] = £ 


২২ কৈশোরিকা 
৪1 মারডক কি নিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন ? 
€ 1 পরীক্ষার ফলাফল ক হলো? 

৬ সকলেই হেসে উঠল কেন 2 


(ঘ) ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন £ 


৯। ‘এই প্রথম মারডকের মাথায় নূতন রকম আবিৎকারের চিন্তা জাগিল’ । 


২। সে আলো যেমন তীর, তেমাঁন উচ্জবল’ । 


৩। “তার চেয়ে বলুন না কেন, চাঁদ থেকে কতকটা অংশ কেটে এনে লণ্ডনে: 
ছোড়ে দেব ৷? 


(ও) শব্দার্থ: সচ্ছল_সঙ্গাতপন্ন অবস্থা ; নগণ্য - তুচ্ছ বা সামান্য ৯ 
ভোঁল্ক_যাদু ; ভেল-_যা ভ্রান্ত জন্মায় । 


(5) বাক্যরচনা কর £ সচ্ছল, খেয়াল, ভোঁক, সপ্তিত, উদ্জবল, টিটকারা, 
ঠাট্াবিদ্রূপ, পথঘাট। 


CM T= deh pc i ৮৬৪৫ 


শকুনির ডিম 


বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
লেখক ও [বধয়-পারাচীত ঃ [জন্ম ১৮৯৪ খনীঃ, মৃত্যু ১৯৬০ খতিঃ। পৈতৃক 
বাসভবন ব্যারাকপুর ৷ বাংলা সাহত্যে উপন্যাঁসক হিসাবে তাঁর খুব নাম) 


পথের পাঁচালী, অপরাজিত, আরন্যক, দেবযান প্রভাত তাঁর গ্রন্থ । আলোচ্য 
'শাকুনীর ডিম’ রচনাটি ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাস হতে নেওয়া হয়েছে । 


অপ কাহাকেও একথা বলে নাই-_তাহার দাঁদকেও না। 

সৌঁদন ছাপ চাপ দুপুরে সে যখন তাহার বাবার এ বই বোঝাই কারের 
সন্দুকটা লকাইয়া খবালয়াছিল, সিন্দকটার মধ্যের একখানা বইএর 
মধ্যেই এই অদ্ভূত কথাটার সন্ধান পাইয়াছে ! 

উঠানের উপর বাঁশঝ ডের ছায়া তখন পূর্ব-পাশ্চনে দীর্ঘ হয় নাই, 
ঠিক দুপুরে সোনাডাঙার তেপাস্তর মাঠের সেই প্রাচীন অন্বখ গাছের 
ছায়ার মত এক জায়গায় একরাশ ছায়া জমাট বাঁধয়া ছিল । 

একাঁদন সে দুপুরবেলা বাবার অনংপাঁন্থীততে ঘরের দরজা বন্ধ 
কাঁয়া চাপ চাঁপ বইয়ের বাক্সটা ল:কাইয়া খাঁলল। অধীর আগ্রহের সহিত 
সে এবই ও-বই খালয়া খানিকটা কাঁরয়া ছাব দৌখতে এবং খানিকটা 
কাঁরয়া বইএর মধ্যে ভাল গল্প লেখা আছে কনা দৌখতে লাগল । 
একখানা বইএর মলাট খ্ালয়া দৌখল, নাম লেখা আছে সবর্ব-দর্শন- 
সংগ্রহ । ইহার অর্থ ক, বইখানা কোন্‌ বিষয়ের তাহা সে বদ্দাবসগ“ও 
বুঝিল না। বইখানা খাীঁলতেই একদল কাগজ-কাটা পোকা নিঃশব্দ 
{বৰ্ণ মার্বেল কাগজের নীচে হইতে বাহর হইয়া উধর্বশ্বাসে যোদকে দই 
চোখ যায় দৌড় দিল। অপু বইখানা নাকের কাছে লইয়া গয়া ঘ্রাণ লইল, 
কেমন পরানো গন্ধ ! মেটে রঙের পরও পার পাতাগুলার এই গন্ধটা 
তাহার বড় ভাল লাগে-__গন্ধটায় কেবলই বাবার কথা মনে করাইয়া দেয়। 
যখনই এ গন্ধ সে পায় তখনই কি জানি কেন তাহার বাবার কথা মনে 
পড়ে। 

অত্যন্ত পুরানো মার্বেল কাগজের বাঁধাই করা মলাটের নানাগ্থানে চটা 
উঠিয়া গিয়াছে ।: এই পুরান বই-এর উপরই তাহার প্রধান মোহ । এইজন্য 
সে বইখানা বালিশের তলায় ল্‌কাইয়া রাখিয়া অন্যান্য বই তুলিয়া বাক্স 
বন্ধ কাঁরয়া দিল । 

লুকাইয়া পাঁড়তে পাঁড়তে এই বইখানিতেই একাঁদন সে পাঁড়ল বড় 


২৪ কৈশোবিকা 


অদ্ভুত কথাটা! হঠাৎ শীনলে মানুষ আশ্চর্য হইয়া যায় বটেঁ_কন্ত্‌ 
ছাপার অক্ষরে বইখানার মধ্যে একথা লেখা আছে, সে পাঁড়য়া দোখল। 
পারদের গুণ বর্ণনা কাঁরতে কাঁরতে লেখক 'লীখিয়াছেন,_ শকুঁনর ডিমের 
মধ্যে পারদ পণীরয়া কয়েকদিন রৌদ্রে রাখিতে হয়, পরে সেই ডিম মুখের 
ভিতর পণীরয়া মানুষ ইচ্ছা কাঁরলে শনামাগেঁ বিচরণ কারবার ক্ষমতা 
প্রাপ্ত হয়। 

অপ; নিজের চক্ষকে বিশ্বাস কাঁরতে পারল না,_আবার পাঁড়ন_ 
আবার পাঁড়ল। 

পরে নিজের ডালাভাঙা বাক্সটার মধ্যে বইখানা লদকাইয়া রাখিয়া 
বাহরে গিয়া কথাটা ভাবতে ভাবতে সে অবাক হইয়া গেল। 
_দাঁদকে জিজ্ঞাসা করে _ শকুঁনরা বাসা বাঁধে কোথায় জানসং দাদ ? 

তাহার দাঁদ বলতে পারে না। সে পাড়ার ছেলেদের _সতু, নীল;, 
কন; পটল, নেড়া _সকলকে জিজ্ঞাসা করে । কেউ বলে সে এখানে নয় ; 
উত্তর মাঠে উচু গাছের মাথায় । তাহার ম। বকে--এই দ:প;রবেলা কোথায় 
ঘুরে বেড়াস্‌। অপ, ঘরে ঢাঁকয়া শইবার ভান করে, বইখানা খুলিয়া 
সেই জায়গাটা আবার পাঁড়য়া দেখে_আশ্চর্য্য ! এত সহজে উঁড়িবার 
উপায়টা কেউ জানে না? হয়তো এই বইখানা আর কাহারো বাড়ী নাই, 
শুধ তাহার বাবারই আছে ; হয়তো এই জায়গাটা আর কেহ পাঁড়য়া দেখে 
নাই, শুধু তাহারই চোখে পাঁড়য়াছে এত দিনে । 

বই-খানার মধ্যে মুখ গঠীজয়া আবার সে আঘ্রাণ লয়__সেই পরানো 
পরানো গন্ধটা ! এই বইয়ে যাহা লেখা আছে, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে 
তাহার মনে আর কোন অবিদ্বাস থাকে না। 

পারদের জন্য ভাবনা নাই__পারদ মানে পারা সে জানে। আয়নার 
পেছনে পারা মাখানো থাকে, একখানা ভাঙা আয়না বাড়ীতে আছে, উহা 


যোগাড় করিতে পারিবে এখন । কিন্তু শকাঁনর ডিম এখন সে কোথায় 
পায়? 


দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে একদিন তাহার দাদ ডাকে- আয় 
শোনং অপ? মজা দেখাঁব আয় । পরে সে একমঠো পাতের ভাত লইয়া 
বাড়ীর খড়াক-দোরের বাঁশবাগানে গিয়া হাঁক দেয়_আয় ভুলো__তু- 
উ-উ-উ। ডাক দিয়াই দুগা ভাইয়ের দিকে হাঁস হাঁস মুখে চুপ করিয়া 
চাহিয়া থাকে, যেন কি অপূর্ব রহস্যপরীর দয়ার এখনই তাহাদের 
চোখের সামনে খুলিয়া যায়। হঠাৎ কোথা হইতে কুকুরটা আসিয়া 


শবক্যানর ডিম ২৫ 


'পাঁড়তেই দ্গা হাত তুলিয়া বলিয়া উঠে__ওই এসেছে। কোখেকে এলো 
দেখাল ?__খাঁশতে সে হাহ কাঁরয়া হাসে । 

রোজ রোজ এই কুকুরকে ভাত খাওয়ানোর ব্যাপারে দুগরি আমোদ 
হয় ভারী ।- তুম হাঁক দেও, কেউ কোথাও নাই, চাঁরাঁদকে চুপ! ভাত 
মাটিতে নামাইয়া দূর্গা চোখ বাঁজয়া থাকে; আশা ও কৌতুহলের 
ব্যাক্লতায় বুকের মধ্যে টিপ: টিপ্‌ করে; মনে মনে ভাবে _আজ ভুলো 
আসবে না বোধ হয়, দোঁখ 'দাক কোথেকে আসে। আজ কি আর. 
শুনতে পেয়েছে 17 

হঠাৎ মনঝোপে একটা শব্দ ওঠে 

চক্ষের নিমেষে বনজঙ্গলের লতাপাতা ছিণীড়রা খবীড়য়া হাঁপাইতে 
হাঁপাইতে ভুলো কোথা হইতে নকষত্রবেগে আয়া হাঁজর ! 

অমাঁন দূগাঁর সমস্ত গা দিয়া একটা কিসের স্রোত বাঁহয়া যায়। বিস্ময় 
ও কৌতুকে তাহার মুখ চোখ উজ্জবল দেখায়! মলে মনে ভাবে ঠিক 
শুনতে পায় তো, আসে কোখেকে। আচ্ছা কাল একটু চাপ ছাঁপ ডেকে 
দেখবো দাক, তাও শুনতে পাবে? 

এই আমোদ উপভোগ কাঁরতে সে মায়ের ব্যান সহ্য কাঁরয়াও রোজ 
খাইবার সময় নিজে বরং কিছ কম খাইয়া কুক রের জন্য [কিছু ভাত 
পাতে সয় করিয়া রাখে । 

অপর কিন্তু দাদির ক্কুর ভাঁকবার মধ্যে ক আমোদ আছে তাহা 
খশজয়া পায় না। দাদির ওসব মেয়োল ব্যাপারের মধ্যে সে নাই। 

অধীর আগ্রহে ভোজনরত শশর্ণ কুকরটার দিকে সে চাহিয়াও দেখে 
‘না, শুধু শক্যীনর ডিমের কথা সে ভাবে । 

অবশেষে সন্ধান মিলিল। হার নাপিতের কাঁটালতলার রাখালেরা 
গরু বাঁধিয়া গৃহচ্থের বাড়ীতে তেল-তামাক আনতে যায়। অপ গয়া 
তাহাদের পাড়ার।রাখালকে বাঁলল- তোরা কত মাঠে মাঠে বেড়াস, শক্ণীনর 
বাসা দেখতে পাস? আমায় যাঁদ একটা শক্যীনর ডিম এনে দস আম 
দুটো পয়সা দেবো । 

দিন-চারেক পরেই রাখাল তাহাদের বাড়ীর সামনে আঁসয়া তাহাকে 
ডাকিয়া কোমরের থাঁল হইতে দুইটা কালো রং-এর ছোট ছোট ডিম বাহির 
করিয়া বালল- এই দ্যাখো ঠাকুর এনোছ। অপ: তাড়াতাঁড় হাত 
বাড়াইয়া বাল, দোখ ৷ পরে আহ্লাদের সাঁহত উল্টাইতে পাল্টাইতে বাঁলল 
_শকানর ডিম! ঠিক তো? রাখাল সে সম্বন্ধে ভার ভূঁর প্রমাণ 


২৬ কৈশোরিকা 


উত্থাপিত কাঁরল । ইহা ,শক্যীনর ডিম কনা এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন: 
কারণ নাই, সে নিজের জীবন বিপন্ন কাঁরয়া কোথাকার কোন উচু গাছের: 
মগ ডাল হইতে ইহা সংগ্রহ কাঁরয়া আনয়াছে_াকন্তু দুই আনার কমে 
দবে না। 

পারিশ্রীমক শনয়া অপ: অন্ধকার দৌখল। বাঁলল দুটো পয়সা 
দেবো, আর আমার কাঁড়গুলো নাব ? সব দিয়ে দেবো, এক টিনের চেঙা 
কাঁড়_সব। এই এত বড় বড় সোনা গেটে দেখাব, দেখাবো ? 


রাখালকে সাংসারক বিষয়ে অপুর অপেক্ষা অনেক হযীশয়ার মনে 
হইল। সে নগদ পয়সা ছাড়া কোনো রকমেই রাজি হয় না। আনেক : 
দরদস্তুরের পর আয়া চার পয়সায় দাঁড়াইল। অপর দাঁদর কাছে চাহিয়া 
চিন্তিয়া দটা পয়সা জোগাড় কাঁরয়া তাহাকে চ;কাইয়া দিয়া ডিম দর | 
লইল। তাহা ছাড়া রাখাল ছু কাঁড়ও লইল। এই কাঁড়গুুলো অপর 
প্রাণ, অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যার বানময়েও সে এই কাঁড় হাতছাড়া 


শক্যানর ডিম ২৭: 


কাঁরত না অন্য সময়, কিন্তু আকাশে ডাঁড়বার আমোদের কাছে কি আর. 
বেগদনবাঁচ খেলা ! 

ডিম হাতে কাঁরয়া তাহার মনটা যেন ফু'-দেওয়া রবারের বেলুনের মত 
হালকা হইয়া ফুঁলয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে যেন একট; সন্দেহের ছায়া 
তাহার মনে আসিয়া পেশীছল, এটুকু এতক্ষণ ছিল না। সন্ধ্যার আগে 
আপনমনে নেড়াদের জামগাছের কাঁটা গাঁড়র উপর বাঁসয়া সে ভাবতে 
লাঁগল- -সাঁত্য সাঁত্য উড়া যাইবে তো? সে ডীড়য়া কোথায় যাইবে? 
মামার বাড়ীর দেশে ? বাবা যেখানে আছে সেখানে? নদীর ওপারে? 
শালিক পাখী, ময়না পাচার মত ওই আকাশের গায়ে তারাটা যেখানে 
উঠিয়াছে ? 

সেই দিনই. কি তাহার পরাদন। সন্ধ্যার আগে দগ্গা সালতার জন্য 
ছে'ড়া নেকড়া খ্ীজতোঁছল। তাকের হাঁড় কলসীর পাশে গোঁজা সাঁলতা 
পাকাইবার ছে'ড়াখোঁড়া কাপড়ের টুকরার তাল হাতড়াইতে কি যেন ঠক 
কাঁরয়া তাহার পিছন হইতে গড়াইয়া মেজের উপর পাঁড়রা গেল। ঘরের, 
ভিতর অন্ধকার, ভাল দেখা যায় না, দগাঁ মেজে হইতে উঠাইয়া লইয়া 
বাহিরে আসিয়া বালল-_ওমা কিসের দ:টা বড় বড় ডিম এখানে? এ, 
পড়ে একেবারে গুড়ো হয়ে গিয়েছে_ দেখেছো কি পাখী ডিম পেড়েছে 
ঘরের মধ্যে মা! 

তাহার পর ক ঘাঁটল, সে কথা না তোলাই ভালো । অপ; সোঁদন 
রাত্রে খাইল না-..কাল্না...হৈ হৈ কাণ্ড। তাহার মা ঘাটে গল্প করে 
ছেলেটার যে কি কাণ্ড, ওমা এমন কথা তো কখনও শশানান_ শবনেছো 
সেজঠাকুরাঝ, শক্যানর ডিম নিয়ে নাকি মানে উড়তে পারে_-€ই ওদের 
বাড়ীর রাখাল ছোড়াটা, বদমারেশের ধাঁড়! তাকে বাঁক বলেছে, সে 
কোথেকে দ:টো কাগের ডিম না কিসেরডিমএনে বলেছে এই নাও শকণানর 
ডিম। তাই নাক আবার চার পয়সা দিয়ে কিনেছে তার কাছে! ছেলেটা 
যে কি বোকা সে আর ক তোমার কাছে ক বলবো ঠাক;রাব-_কি কার 
যে এ ছেলে নিয়ে আম! 

কিন্তু কোরা সর্বজয়া ?ি কাঁরয়া জানিবে? সকলেই তো কিছ 
সর্বদর্শন-সংগ্রহ' পড়ে নাই_ বা সকলেই কিছ: পারদের গ্‌ণও জানে ন। | 

আকাশে তাহা হইলে তো সকলেই ডীঁড়ত ! 


২৮ কৈশোরকা 
॥ পাঠসহায়কা ও অনুশীলনী ॥ 


(ক) মূল বন্তব্য £$-_[ বাবার বইয়ের বাক্সে “সর্বদর্শন সংগ্রহের“ পাতায় 
অপ: পড়োছল-_শকুনির ডিমের মধ্যে পারদ পুরে, কয়েকদিন রোদে রেখে, পরে 
সেই ডিম মুখে রেখে ইচ্ছামত যে কোন স্থানে উড়ে যাওয়া যায় । অপুর মন 
উড়বার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠল ৷ রাখাল মারফত দট ডিম চার পয়সা ও কত- 
শঢ়াল কাঁড় দিয়ে সংগ্রহ করল ৷ কিন্তু কোথায় যাবে তাই ভাবতে লাগল। 
একদন তার দাদ দুগা সলতে পাকাবার জন্য ছে'ড়া নেকড়া খ':জতে গয়ে দিম 
দুটো আবঢকার করল । দেখা গেল ডম দুটি পচে নষ্ট হয়ে গেছে। [শিশু 
মনের সারল্য এর মধ্যে ব্যস্ত হয়েছে ]! 

(খ) িষয়ম্খী প্রশ্ন :__ 

১ 


২। অপু সম্পর্কে তোমার ক ধারণা হয়েছে কিশ্লেষণ কর । 
(গ) সধাক্ষপ্ত প্রশ্ন :_ 
৯) 


কাহনীট নিজের ভাষায় ব্যন্ত কর। 


“সর্বদর্শন সংগ্রহ” গ্রণ্থে ক লেখা ছিল যা অপুকে আকর্ষণ করল ? 
২ “সবদর্শন সংগ্রহ” বইটি নিয়ে অপ কি করল ? 

৩। শকুনির ডিম কে তাকে সংগ্রহ করে দিল ? 

1৪1 


শকানর ডিমের মূলা শেষ পর্যন্ত কত দিতে হয়োছল ? 
€&। 


শেষ পর্যন্ত ডিমের অবস্থা কি হয়োছল ? অপু কি উড়তে পেরোঁছল ? 
(ঘ) ব্যাখামূলক প্রশ্ন 


১ “আকাশে উাঁড়বার আমোদের কাছে ক আর বেগনবীচি খেলা” । 


২। “ডিম হাতে কাঁরয়া তাহার মনটা সে ফু* দেওয়া রবারের বেলুনের মত 
হালকা হইয়া ফুঁলিয়া উঠল” । 

৩। “অপ; কাহাকেও একথা বলে নাই-_তাহার ?দাঁদকেও না” | 

৪1 “আকাশে তাহা হইলে তো সকলেই ীঁড়ত” | ' 

(ও) শব্দার্থ ৪_ ছে'ড়াখোঁড়া__ছিন্নাবাচ্ছিন ; তেপান্তর__জনশুনা বিস্তীর্ণ" 
মাঠ ; আঘ্রাণ_নাক দিয়ে গন্ধ গ্রহণ । 

(চ) বাক্যরচনা কর £_াবন্দহ বিসর্গ, ভোজনরত, উত্থাপিত, জীবন বিপন্ন, 
হুশিয়ার, পারিশ্রমিক, মগডাল ৷ | 


/ ৮৮৬০ pede dy pend ৮০৮ 


আলোক তীর্থে 
_মরারীমোহন সেন, 
লেখক ও বিধয়-পাঁরাঁচীত £_[ উত্তরবঙ্গ বিশ্বাবিদ্যালয়ের বঙ্গসাহিত্যের 
অধ্যাপক ও সংসাহত্যিক, আলোচ্য “আলোক তীর্থ” রচনাটিতে লেখক 
মহীয়সী হেলেন কেলারের এক দ:ঃসাধ্য আভযানের তথ্য ও তাঁর জীবন 
সাফল্যের কাহিনী ব্যন্ত করেছেন ]। 
মেয়েটির জন্ম হয়েছিল ১৮৮০ খনপ্টাব্দে আমৌরকার আযালবামা 


সহরে। জন্মের পরে মাত্র আঠারোট মাস আকাশের আলো দেখতে 
পেয়েছিল সেই মেয়েটি, দেখোঁছল বাড়ীর বাগানের রঙীন পাতা আর ফুল! 


তারপর ভীষণ জরে আক্রান্ত হলো সে ; বাঁচবার কোনো আশাই তার ছিল 
না_অনেক চিকিৎসায় যখন সে বেচে উঠলো তখন দেখা গেল তার 
দেহের দুটো জানালাই চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে । দেখা আর. 
শোনা-_দঃ"ট শান্তু থেকেই বণচিত হোলো । 

যখন বড় হয়ে উঠলেন তখন [তান কতকগুলো ইঙ্গিত আর সত্কেতের, 
সাহায্যে ভাষার কাজ চালাতে চেষ্টা করতেন-_কিন্তু মনের ভাব তাতে. 


৩০ কৈশোরকা 


আর কতটুকু প্রকাশ করা চলে ? কণ্ঠে ধান আছে, কিন্তু ভাষা তো 
নেই! 
জম্মাম্ধ এবং জন্ম-বাঁধর এই মেয়েটির জীবনে নেমে এলো গভীর 
অন্ধকার & 
মেয়োটর নাম হেলেন কেলার__-এর নাম তোমরা শুনে থাকবে । 
সারাজীবন তান ছিলেন এক পৃথক জগতে বন্দী, সেখানে আলো 
নেই, শব্দ নেই__জীবনের কলরব নেই__-আছে শংধ চিররান্রির ্তব্ধতা। 
তার জীবন অন্ধকার থেকে আলোকের পথে দল্তর অভিযানের এক 'বাঁচন্ন 
কাহনী। 
এই আঁভযানের পথে তার পাশে এসে দাঁড়য়োছলেন তারই শীক্ষকা 
আযান আীলভান ! নুতন রীতিতে চললো হেলেনের শিক্ষা ! 
হাতের স্পর্শের এক আঁভনব ভাষা ; কাঠের অক্ষরের উপর হাত 
বলয়ে ভাষার সাধনা, আযান হেলেনের হাতে শব্দের বানান লিখে দিতেন। 
এ এক নূতন খেলা, খেলায় মেতে উঠলেন হেলেন_ প্রথম দিকে তান 
,কছনতেই ঝুঝতে পারতেন না-যে প্রত্যেক জীনবেরই একটা নাম দেওয়া 
-যায় এবং সেই নামের বানান লিখে দেওয়া যায় হাতে। 
__ একাদিন আযান জলের সঞ্কেত করলেন আর হেলেনের হাত নিয়ে 
“ধরলেন এক পাম্পের নীচে । 
হেলেন বুঝতে পারালন এ সহ্কেতের অর্থ জল ! 
সঙ্গে সঙ্গে একি অজানা জগতের দ্বার যেন খুলে গেল ওর কাছে। 
তান বুঝতে পারলেন প্রত্যেক জীনসেরই নাম আছে আর তা নিয়ে কথা 
বলাও চলে। 
দল্তর সাধনার পথে ওরা এাঁগয়ে চললেন। হেলেনের সম্বল তাঁর 
“গভীর সংকল্প আর আানর অন্ত্ণন্ট। 
তান শব্ধ স্পর্শ দিয়েই শিখে নিলেন নানারকম তরুলতা ও ফুলের 
আকৃঁতি। পশশালায় যে সব পশুদের রাখা হত, হেলেন তাদের 
খাওয়াতেন_ হাতের স্পর্শ দিয়েই যেন তাঁন দেখতে পেতেন ঘোড়ার দাঁত 
আর খর, গরুর দীর্ঘ দাঁত আর শিং [| 
একাঁদন এক সার্কাসে গেলেন হেলেন_সেখানে এক [সিংহ আর 
চিতাবাঘের মুখে হাতের মৃদু আঘাত করে তান আদর করে এলেন । 
হাত যেন তার হারানো চোখ ! 


কখনও বা ঘোড়ায় চড়ে” তান বাইরে ঘুরে আসতেন, মুখে বাতাস 


আলোক তীর্ঘে ৩১ 


“এসে লাগতো _ পাঁরচয় হতো বাতাসের সঙ্গে। কখনও আবার একা 
নৌকা নিয়ে বৌরয়ে যেতেন__ফুলের, জলের বা ঘাসের গন্ধ তাকে পথ 
চিনিয়ে দিত। 

কত গন্ধের কত বিচিত্র অনভাতি ! 

তাই দিয়েই হেলেন বুঝে নিতেন তাঁন কোথায় আছেন__ খোলা মাঠে 
‘না গাছের নীচে । আ্যানির স্বপন ছিল, যাদের চোখ আছে, যারা শুনতে 
পায় তাদের মতই জীবন যাপন করবেন হেলেন। 

সাহস থাকলে কোন কিছুই অপূর্ণ থাকে না। 

এই কথাই প্রমাণ করলেন হেলেন নিজের সাধনা দিয়ে! 

ক্রমে সাহিত্য ও বিজ্ঞানে তার দীক্ষা হোলো- জামান, ফরাসী ও 
ইরেজা ভাষাও 'তাঁন আয়ত্ত করলেন! 

হেলেন দেখলেন_ অন্যের ঠোঁটের উপর নিজের হাতের আঙ্গল 
মৃদুভাবে রেখে তীন বুঝতে পারছেন সে ক বলতে চায় ! 

ধারে ধীরে সব পরীক্ষাই হেলেন পাস করলেন কৃতিত্বের সঙ্গে । তান 
প্রমাণ করলেন ভগবান যাদের হীন্দ্রয়শান্ত থেকে বণ্চিত করেছেন তাদের 
নিরাশ হবার কারণ নেই। 
| এই সব বাণ্চত মানুঘদের জন্যই হেলেন তাঁর জীবন উৎসর্গ করে- 

ছিলেন। তেইশ বংসর বয়সে তান লিখলেন__ ‘আমার জীবন কথা’ । 
এরপর দেশে দেশে তান ঘুরে বেড়ালেন একটি পথের সন্ধানে যে পথে 
এই সব দগ“তদের সুখী করা চলে। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে হেলেন অনেক দেশে ঘরোছিলেন ; যাহারা 
আহত হয়েছে-_িংবা দ:ঘটনায় অন্ধ বা বধির হয়েছে তাদের উৎসাহ 
৷ দিয়ে নূতন জীবনে দীক্ষিত করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। | 
| বাধার মুখে অন্তহীন দুঃখে অন্তরের প্রশান্তিই ছিল তাঁর প্রধান সম্পদ 
এই আনন্দ্দর দাঁপ্তিই তাঁন যেখানে গেছেন সকলের মুখেই ফুটিয়ে 
তুলেছেন। তাঁর জীবনের শিক্ষা-_সুখ আসে অন্তর থেকে, আর সিদ্ধ 
আসে সংকল্প থেকে। 

॥ পাঠসহায়ক ও অনুশীলনী ॥ 

(ক) মহলুবন্তব্য_[ ১৮৮০ খনীঃ আমোরকার “আ্যালাবামা” শহরে হেলেন 
কেলার জন্মগ্রহণ করেন । জন্মের কিছুকালের মধ্যে দেখা গেল তিনি দেখা এবং 
শোনা_দ্ট শাল্ত হতেই বাঞ্চিত। বড় হয়ে নিরাশ না হয়ে তিনি সাধনায় ব্রতী 
হলেন। তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন তাঁরই শিক্ষিকা আ্যানি স:লিভান। তিনি এক 
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নতুন রীতিতে তাঁকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন, এই ভাবে ধারে ধীরে এক 
অজানা জগতের গ্বার খুলে গেল তার কাছে। স্পর্শের সাহায্যে 'তাঁন উপলব্ধি 
করতে পারলেন পাথবীর সমন্ত বস্তুকে । {তাঁন তশর জের জীবনকে উৎসগাঁ 
করোছলেন তাঁরই মত বাঁণ্ডত মানুষদের জন্য || 

(খ) বিষয়মুখী প্র্ম ৪ 

১) হেলেন কেলার কে? তাঁকে নতুন আঁভযানের নায়ক রুপে আঁভনান্দত 
করা হয় কেন? 

২ কেলার ক ভাবে এবং কার সাহায্যে সাধারণ মানুষের মত অনুভূতিশীল 
হয়ে উঠলেন তা বিশ্লেষণ কর। 

(গ) পসধাক্ষপ্ত প্রশ্ন 2 

১) হেলেন কেলার কোথায়, কত সালে জন্মগ্রহণ করেন? 

২1. হেলেন কেলার ক ভাবে অন্ধ ও বাঁধর হলেন? 

৩1 কাহনীর নামকরণ আলোচনা কর। 

(ঘ) ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন 8 

১। “হাত যেন তাঁর হারানো চোখ” । 

২ “এ এক নূতন খেলা, খেলায় মেতে উঠলেন হেলেন ।” 

৩! “সাহস থাকলে কোন কিছু অপূর্ণ থাকে না ।” 

(ও) শব্দার্থ ঃ_1চররান্র-_ অন্তহীন; অন্ধকার ; অন্তদর্যান্ট_আত্মজ্ান ॥ 
দুগগতি_দনদশাগ্রন্ত | 

(6) শন্যগ্থান পুরণ কর ৫__বাধার-_অন্তহীন দুঃখে প্রশাক্তিই_ তাঁর 
সম্পদ । তার জীবনের--সুখ আদে__থেকে। 


y+ Al ৭৫৮" 


(তোমাদের সুভাষ 
_ আঁদত মুখোপাধ্যায় 
লেখক ও [বষয়-পাঁরাচাীত $__[জন্ম ১৯৪৪ খনী:, কলকাতার একাঁট কলেজের 
বঙ্গসাহত্যের অধ্যাপক । “কিশোর বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা”, “স্বদেশ ও 
স্বদেশী”, এপ্রবোশকা ব্যাকরণ ও রচনা,» “বাংলা দ্বিতীয় পন্র”“নায়ক বনাম 
উপন্যাসিক” প্রভাত তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা । নেতাজী সনভাষচন্দ্রে 
বালাজীবনের একাঁট কাহনী এই অংশে ব্যন্ত হয়েছে । ] 


বালক সূভাষের ফুলের মত নির্মল ও সুন্দর মুখ, কিন্তু অন্তরে ছিল 
বজে;র দৃঢ়তা । 
প্রথম হইতেই সেবাব্রতের মন্ত্রে তান দীক্ষিত_াতীন যখন স্কুলের 
ছাত্র_তাঁহার যত্রেই একাঁট কর্মী সেবাদল গাঁড়য়া উাঠয়াছিল। যেখানে 
দুঃখ বা ব্যাঁধর আক্রমণ, সেইখানেই ঝাঁপাইয়া পাঁডত এই ক্ষুদ্র সেনাদল__ 
আর সেই সঙ্গে দলের নেতা ক্বয়ং সুভাষ । কোথায় আগদন লাগয়াছে 
_ দেবদযতের মত ছনটিয়া আসত বালক স.ভাষের স্বেচ্ছাসেবক বাহনী। 


সুভাষ তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র । 

কটকে ব্যাপক ভাবে দেখা দিয়াছে বিস্চকা রোগ-_সারা সহরে 
ভীষণ এক আতঙ্কের ছায়া ! 

এই সময়ে আশা ও আশ্বাসের বাণী নিয়া আসলেন সুভাষ ও তাঁহার 
সেবকদল। অস্ভুত দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তান অসহায় রোগীদের 
শশ্রুষায় মাঁতয়া উঠিলেন। 

তাঁহার পিতা জানকীনাথ [মউনীসপ্যালাটর চেয়ারম্যান__তাঁন যখন 
ঘোড়ায় চাঁড়য়া শহরের আল-গাঁল পাঁরদর্শন কারিতে ব্যস্ত, তখন সভাষও 
নগ্রপদে এক হাতে ইধধ আর অন্য হাতে পথ্য বহন কাঁরয়া দগ“তাদর 
দ্বারে দ্বারে চাঁলয়াছেন ম্টান্তুর দূতরূপে । 

বালক বয়সেই সুভাষ বিবেকানন্দের সেবাধর্মের আদর্শে অন্প্রাণত ; 
জাতি বিচার নাই, ছোট-বড় নাই-_তাঁহার কাছে আর্ত মানষ যেন নর- 
নারায়ণ। 1কন্তু এই পাবিভ্র সেবার কাজেও স:ভাষকে বাধার সম্মুখীন 
হইতে হইয়াছল। 

বাধা সংণ্ট কারয়াছিল হায়দার । 

৩ 
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হায়দার এক স্বভাব দব্বত্ত দলের নেতা । {তন তন বার জেল 
থাটিয়াও তাহার উগ্র স্বভাবের কোন পাঁরবর্তন ঘটে নাই। তাহার 
রোধের কারণ, যতবারই সে আসামীর কাঠগড়ায় গয়া দাঁড়াইয়াছে__ 
ততবারই তাহার মনান্তর সন্ত চেষ্টা ব্যর্থ কাঁরয়া দিয়াছে বাবপাড়ার 
সরকারী উীকল সাহেব । 

তাই বাঝুপাড়ার ছেলেদের সে সহ্য কাঁরতে পারে না। বাঁন্তর 
এত বড় দরীর্দনেও সে প্রচার কাঁরতে লাগল-_বাবুপাড়ার বাঙালী 


্‌ ্‌ J 


বাব্রাই কারসাজী কাঁরয়া মড়ক পাঠাইয়াছেন উহাদের সাহায্য নেওয়া 
চলবে না। 

কিন্তু সুভাষ বচালত হইলেন না__ভয় পরাজিত হইল সৎকল্পের 
কাছে। হায়দার যখন সেবাদলকে পাড়া হইতে বিভাঁড়িত কারবার কাজে 
ব্যস্ত সেই সময়ে একাঁদন তাহার গৃহে দেখা দিল মড়কের করাল ছায়া ৷ 


তাহার ক্ী-ও একমাত্র পাত্র রোগে আক্রান্ত দুভণবনায় অধীর হইয়া 
হায়দার ছুটল ডাক্তারের কাছে । 


{কন্তু কোথায় ডান্তার ! চারাদকে রোগের আক্রমণ _সব্ক্র রোগীর 


ডাক। ডাক্তার দুর্লভ! হতাশ হইয়া গৃহে ফাঁরয়া সয়া হায়দার যে 
দৃশ্য দখল তাহাতে সে বাল্মত হইয়া গেল। 


বাব্পাড়ার সেই ছেলেরাই তাহার দাওয়া জাঁড়া বাঁসয়া আছে। সে 


তোমাদের সুভাষ ৩৫ 


অবাক হইয়া দেখতে লাগিল সেবারতীদের সিদ্ধ হস্তের অপর্ব কাজ! 
বাড়ীর আবির্জনা পরিচ্কার করা হইয়াছে। দাওয়ার উপরে মাদুর পাতা 
=_মাদরের উপরে বিছানো শাদা চাদর, সেখানে ওুষ্ধ সাজানো, একপাশে 
ঢাকনা দেওয়া রোগীর পথ্য । এই সব এ বাবুপাড়ার ছেলেরাই বহন 
কারয়া আনিয়াছে। 

দেখতে দেখিতে হায়দারের দুই চক্ষু জলে ভাঁরয়া আসিল । একটু 
সামনে আসিয়া সে বালল- আম তোমাদের দুবমন, তা জেনেও তোমরা 
এলে? 

সংভাষের মুখে মদ: হাঁস। [তান বললেন__তোমার ছেলে যে 
আমাদের ভাই, আমরা এসোঁছ তাকে সারিয়ে তুলতে । ভাইটির বাপ কি 
কখনো দূষমন হতে পারে? 

হায়দরের স্ব্রী-পান্র ক্রমে রুমে ভালো হইয়া উঠিল ; কোন্‌ মন্দ্রে, কে 
বালে, হায়দারও ভালো হইয়া গেল। তাহার প্রবৃত্তি ও প্রকার রূপান্তর 
ঘাঁটল__যেন এক নূতন মানুষ ! 

সুভাষ যে সেবাব্রতীর দল গঠন কাঁরয়াঁছলেন, তাহাদের প্রত্যেকের 
মঙগল-টিন্তাই তাহার আদর্শ ছিল-__“সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে 
আমরা পরের তরে'__এই পাত্র মন্দেই তান দীক্ষিত হইয়াঁছলেন। 
তান দলের জন্য এক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শৈশবেই মায়ের 
কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত পড়িয়া তান যেন এক নূতন আলোকের 
সন্ধান পাইয়াছিলেন। 

ইহার পর তান পাঁড়লেন কমণযোগী মহামানব বিবেকানন্দের জীবন- 
কথা আর তাঁহারই রচিত বিখ্যাত গ্রন্থগদীল! 

1তাঁন সেই বয়সেই কুবিতে পারিয়াছিলেন 'জীবে প্রেম করে যেই জন, 
সেইজন সোবিছে ঈশ্বর! শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ছাঁবর সামনে তাঁন 
ভাবতেন শ্রীরামকৃষ্ণকে আমি দেখি নাই, কিন্তু তিনি যে প্রেরণার 
মন্ত্রে নরেন্দ্রকে বিবেকানন্দে পরিণত করিয়াছিলেন, আম যাঁদ সেই প্রেরণা 
পাইতাম__-তাহা হইলে ভারতের মঙ্গল সাধনায় আমি ধন্য হইতে 
পারতাম ! 


হীতহাস সাক্ষ্য দিবে বালক স;ভাষের এই সত্কষ্প_-এই সাধনা 
পরবর্তী“ জীবনে সার্থক হইয়াছিল । 
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॥ পাঠসহায়ক ও অনুশগলনী ॥ 

(ক) মুল বন্তব্য ৪__[ সুভাষচন্দ্র যখন স্কুলের ছাত্র তখন হতেই তান সেবা 
মন্তে দীক্ষিত । তাঁর দ্বারাই গাঠত হয়োছিল একাটি সেবাদল, যারা দগ্গতের 
সেবা করত॥ তাদের সেবার মধ্যে কোন জাত-পাতের বিচার ছিল না। ছোট 
বড় যে কোন মানুষই তাদের কাছে নরনারায়ণ। হায়দার বলে এক দ;বৃত্তদলের 
নেতা ছিল । সে এই সেবাদলের কাজকর্ম ছন্দ করত না। তার অবশ্য কারণও 
ছল, যতবারই সে ধরা গড়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়য়েছে_-ততবারই তার 
মণান্তর চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছেন বাবুপাড়ার সরকারী উাকল সাহেব । একদিন 
হলো ক তার স্তী ও একমাত্র পুত্র কলেরা রোগে আক্রান্ত হল । হায়দার অনেক | 
চেষ্টা করে ডান্তার জোগাড় করতে পারল না । বকল মনোরথে সে যখন বাড় 
করল, দেখল-_ঘাদের সে ঘণা করে সেই সেবাদলের লোকেরা তার স্ত্রীগুত্রের 
সেবা করছে। এশা দেখে হায়দারের মন গলে গেল । তাঁর স্বী-পুঘ তো 
সুস্থ হলো, হায়দারও অন্য মানুষে পারণত হলো । ] - 

(খ) বিষয়সখন প্রশ্ন :_ 
১1 সংভাষচন্দ্রের বাল্যজীবনের থে কাহিন? বলা হয়েছে তা ব্যন্ত কর । | 
২। হায়দার কে? তার চরিন্রের পাঁরবর্তন ?ক ভাবে হলো? | 


৩) এই কাহনীতে সুভাষ চাঁরত্রের যে দিকটা ফুটে উঠেছে আলোচনা 
কর। 


(গ) সংাক্ষগ্ত প্রশ্ন 5 

৯1 সেবাদলের নেতা কে ছিল? এই দলের কাজ ক ছল ? 

২। সভাষচন্দ্র কার আদশে' অন প্রাণত হয়েছিলেন ? 

ও। সেবাদলের প্রতি কে বিরূপ ছিল এবং কেন? 

৪ | সেবাদলের বিরুদ্ধে হায়দার ক প্রচার করত ? 

&॥ হায়দার-এর পাঁরবর্তন কি ভাবে হলো ? 

৬। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ছাবর সামনে দ্াড়য়ে সুভাষ চন্দ্র কি 
ভাবতেন ? 

(ঘ) ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন $= 

'১। “ভয় পরাজিত হইল সংকজ্পের কাছে”। 

=! "তাহার প্রক্কৃত্র রূপান্তর ঘটিল- যেন এক নূতন মান:ষ”। 

৩) “জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই বন সোঁবছে ঈবর” i 

(৬) শব্দার্থ নিষ্ঠা--শ্রন্ধা, অনুরাগ , বিমডচিকা--কলেরা , রূপান্তর 
_-পাঁরবর্তন। 

(5) বাক্য রচনা কর £__দ;ষমন, রূপান্তর, আদর্শ“, দীক্ষিত, প্রেরণা ৷ 


| 
॥ 


ইন্দ্রনাথ 
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


লেখক ও বিষর-পাঁগাচাত £__[জন্ম ১৮৭৬ খটীঃ, মৃত্যু ১৯৩৮ খঢ়াঁঃ। 
বাঙ্গালী ওপন্যাঁসকদের মধ্যে তান সর্বাপেক্ষা জনাপ্রয়। তুচ্ছ অবহোলত 
মানুষের প্রতি তার অপরিসীম মমতা ছিল । তাই তিনি বাঙাল? পাঠকের কাছে 
“দরদী” কথা-শিল্পী রূপে পায়াচত। এই অংশ তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 
“শ্রীকান্ত” এর প্রথম পর্ব হতে সংকালত ]1 


অনুকুল স্লোত এবং বোটের তাড়নায় ডাঁঙখাঁন তর: তর্‌ কাঁরয়া 
অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগল । আরও কছুদ:র আসতেই দাঁক্ষণাঁদকের 
আগ্রীবমগ্ণ বনঝাউ এবং কসাড়বন মাথা তুলিয়া এই দই অসম সাহস 
মানবাঁশশ;র পানে [বস্ময়দ্তথ্ধ ভাবে চাহিয়া রাহল এবং কেহ বা মাঝে 
মাঝে শিরশ্চালনে কি যেন নিষেধ জানাইতে লাগিল। বামাঁদকেও 
তাহাদের আত্মীয়-পাঁরজেনরা স:-উচ্চ কাঁকরের পড় সনাচ্ছন্ন কাঁরয়া 
তেমাঁন কাঁরয়াই চাহিয়া রাহল এবং তেমাঁন করিয়া মানা কারতে লাগল । 
আমি একা হইলে নিশ্চয় তাহাদের সঙ্কেত অমান্য কাঁরতাম না ; কিন্তু 
কর্ণধার যান, তাঁহার কাছে বোধ করি “রামনামে*র জোরেই ইহাদের সমস্ত 
আবেদন-নিবেদন একেবারেই ব্যর্থ হইয়া গেল। 

গাছের ছায়ার মধ্যে আসিয়া পড়ায়, অদুরেই সেই মাঠাঁট চোখে 
পাঁড়ল। সেখানে আমাদের অবতরণ কাঁরতে হইবে, তাহার উপর যে 
গাছপালা নাই, দেখিয়া অত দ::ঃখেও একটু আরাম বোধ করিলাম । মাঠের 
কাঁকরে ডাঙ ধাক্কা না খায়, এই জন্য ইন্দ্র পূ্বাহেই প্রশ্তুত হইয়া মুখের 
কাছে সারা আসল এবং লাগতে না লাগতে লাফাইঘ়া উিয়াই একটা 
ভয়জাড়ত ন্বরে ‘ইস্‌ কাঁরিয়া উঠিল । আমিও তাহার পশ্চাতে ছিলাম 
স.তরাং উভয়েই প্রায় একসময়েই সেই কন্তুটির উপর দৃণ্টিপাত কাঁরলাম । 
তবে ইন্দ্র নীচে, আম নৌকার উপরে । 

অকাল-মৃত্যু বোধ কার আর কখনও তেমন করণভাবে আমার চোখে 
পড়ে নাই ! ইহা যে কত বড় হৃদয়ভেদ ব্যথার আধার, তাহা তেমন কাঁরয়া 
না দেখিলে বোধ কার দেখাই হর না। গভীর নিণীথে চারাদক নাবড় 
স্তব্ধতায় পারপর্ণ । শুধ; মাঝে মাঝে ঝোপঝাপের অন্তরালে শ্মশানচারী 


৩৮ কৈশোরকা 


শগালের ক্ষুধার্ত কলহ-চীংকার, কখন বা বৃক্ষোপাকন্ট অর্ধসংগ্ত 
বৃহৎকায় পক্ষীর পক্ষতাড়ন শব্দ, আর বহু দুরাগত তীর জলপ্রবাহের 
আবশ্রাম হ:-হ:-হ: আর্তনাদ__ইহার মধ্যে দাঁড়াইয়া উভয়েই নির্বাক 
নিস্তব্ধ হইয়া এই মহাকরুণ দশ্যটির পানে চাহিরা রাঁহলাম। একাঁট 


তাজ আঠা 

হাজি 

হই > উই, টা ১২ 
২৯১ 


বা 
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গৌরবর্ণ ছয়-সাত বৎসরের হলষ্টপন্ট বালক তাহার সর্বাঙগ জলে 
ভাসতে, শুধ: মাথাঁটি মাঠের উপর । শগালেরা বোধ কাঁর জল হইতে 
তাহাকে এইমাত্র তুলিতোছল, শুধু; আমাদের আকাঁদ্মক আগমনে নিকর্টে 
কোথাও অপেক্ষা কারয়া আছে। খুব সম্ভব তিন-চার ঘণ্টার আঁধক 
তাহার মৃত্যু হয় নাই । ঠিক যেন 'িসচকার নিদারুণ যাতনা ভোগ 
কাঁরয়া সে ক্োরা মা-গঙ্গার কোলের উপরেই ঘ:মাইয়া পাঁড়য়াছল। মা 
আঁত সন্তর্পণে তাহার সংকমার নধর দেহটি এইমাত্র কোল হইতে বিছানায় 


শোয়াইয়া দতোছিলেন। জলে-্ছলে 'ন্যদ্ত এমানভাবেই সেই ঘমমন্ত 
িশ;-দেহটির উপর সোঁদন আমার চোখ পাঁড়য়াঁছল। 


মুখ তুলিয়া দৌখ, ইন্দ্রের দুই চক্ষ; বাঁয়া বড় বড় অশ্রুর ফোটা 
ঝাঁরয়া পাঁড়তেছে। সে কাঁহল, তুই একটু সরে দাঁড়া শ্রীকান্ত, আঁগ এ 
বেচারাকে ভাঙতে তুলে এ চড়ার ঝাউবনের মধ্যে জলে রেখে আস । 

চোখের জল দৌঁখবামান্র আমারও চোখে জল আঁসতোঁছল সত্য? 
কিন্তু ছোঁয়া-ছংায়র প্রস্তাবে আম একেবারে সত্কুঁচিত হইয়া পাঁড়লাম | 
পর দ:ঃখে ব্যথা পাইয়া চোখের জল ফেলা সহজ নহে, তাহা অস্বীকার 
কার না; কিন্তু তাই বালয়া সেই দুখের মধ্যে নিজের দুই হাত বাড়াইয়া 


ইন্দ্রনাথ ৩৯5 


আপনাকে জাঁড়ত কাঁরতে যাওয়া-সে ঢের ঢের কাঁঠন কাজ! তখন; 
ছোট বড় কত যায়গাতেই না টান ধরে। একে ত এই পাঁথবীর 
সেরা সনাতন হিন্দুর বাঁশষ্ঠ ইত্যাঁদর পাঁব্ত্র পদজ্য রক্তের বংশধর হইয়া 
জন্মিয়া জন্মগত সংস্কারবশতঃ মৃতদেহ স্পর্শ করাকেই একটা ভীষণ 
কিন ব্যাপার বালয়া ভাবতে শাঁখরাছ, ইহাতে কতই না শাস্ত্রীয় 'বাধ- 
[নিষেধের বাঁধা-বাঁধি, কতই না রকমাঁর কাণ্ডের ঘটা । তাহাতে এ কোন 
রোগের মড়া, কাহার ছেলে, কি জাত- কিছুই না জানয়া ইহাকে স্পর্শ 
করা যায় করুপে? 

কা্ঠিত হইয়া যেই জিজ্ঞাসা কাঁরলাম, বি জাতের মডা__তুঁম 
ছোঁবে ? 

ইন্দ্র সায়া আঁপয়া একহাত তাহার ঘাড়ের তলায় এবং অন্য হাত 
হাঁটুর নীচে দিয়া, একটা শক ত্ণখণ্ডের মত »্বচ্ছন্দে তুলিয়া লইয়া কাঁহল, 
নইলে বোরাকে শিয়ালে ছে'ড়া-ছেশড় করে খাবে । আহা ! মুখে এখনো 
এর ওষুধের গন্ধ পর্যন্ত রয়েছে রে! বাঁলয়া নৌকার যে তন্তাখাঁনর উপর 
ইাতপ্যর্বে আম শইয়া পাঁড়য়াছলাম, তাহারই উপর শোয়াইয়া নৌকা 
ঠোঁলয়া দিয়া নিজেও চাঁড়য়া বাঁসল। কাঁহল, মডার কি জাত থাকেরে? 

আম তর্ক কাঁরলাম, কেন থাকবেনা? 

ইন্দ্র কহল, আরে এ যে মডা। মড়ার আবার জাত কি? এই 
যেমন আমাদের ডাঁঙটা-_এর ক জ্যত আছে? আমগাছ+ জাম গাছ যে 
কাঠের তৈরী হোকঁ_এখন 'ঁডাঁঙ ছাড়া কেউ বলবে না-_ আমগাছ” 
জামগাছ--বুঝালি না? এও তেমান । 

দষ্টান্তটি যে নেহাৎ ছেলেমানূষের মত, এখন তাহা মানি; কিন্তু 
অন্তরের মধ্যে ইহাও ত অস্বীকার কাঁরতে পাঁর না_কোথায় যেন আত 
তীক্ষম সত্য ইহারই মধ্যে আত্মগোপন কাঁরয়া আছে। 


॥ পাঠসহায়ক ও অনুশীলন? ॥ 

(ক) মূল বন্তব্য :_[ ডিগ্গীতে দ: জন যাত্রী, শ্রীকান্ত ও ইন্দরনাথ। যে পার- 
বেশের মধ্যে এরা যাত্রা করেছে তাতে ভয় পাওয়া স্বাভাবিক, অন্ধকার রাত্রিতে 
বাতাসের বেগে গাছের পাতাগুলো নড়ছে, ভয় চোখে শ্রীকান্ত তা দেখল, মনে হল 
গাছগ:লি যেন মাথা নেড়ে নিষেধ করছে। শ্রীকান্ত একা হলে ফিরে যেত, ক্ন্তু 
ইন্দ্রনাথ [ডাঁজ বেয়ে চলতে লাগল । একটি মাঠের কাছাকাছি এসে, ডাঙ্গ 
লাগাতে না লাগাতে ইন্দ্র ‘ইস’ করে উঠল । দ্‌জ্গনেই চেয়ে দেখল ছয় সাত 


৪০. কৈশোরিকা 


বছরের হৃষ্টপৃষ্ট বালকের মৃতদেহ জলে ভাসছে । শিয়ালে খাবে বলে মৃতদেহ- 
টাকে নৌকার তুলে যাত্রা করল '। 
(খ) 'িষয়মুখী প্রশ্ন 8 
১। ইন্দ্রনাথ চরিত্র বিশ্লেষণ কর ? 
২। শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথের নৈশ আভযানের বর্ণনা দাও । 
. ৩। শ্ৰীকান্ত চারন্র বিশ্লেষণ কং? 
(গ) সংাক্ষপত প্রশ্ন $= 


১।  “মড়ার আবার জাত ক!" কে, কখন কাকে বলোছল ? উীন্তাটর 
তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও? 


৯। “কোথায় যেন আঁত তীক্ষা সত্য ইহার মধ্যে আত্মগোপন কাঁরয়া 
আছে!” -উাঁন্ডাট কার? কেন এই উক্ত? এখানে কোন: সত্যের প্রাঁত ইঙ্গিত 
করা হয়েছে? 


(ঘ) বৰ্যাখ্যামুলক প্রশ্ন $= 


১। “বোধ করি রামনামের জোরেই ইহাদের সমস্ত আবেদন 'নবেদন 
একেবারেই বার্থ হইয়া গেল"। 
_ ৯। “অকাল মৃত্যু বোধকরি."....না দেখিলে বোধকাঁর দেখাই হয় না”। 
৩। “শকন্তু তাই বাঁলয়া সেই দুঃখের মধ্যে... . কত জায়গাতেই না টান 
ধরে”। 
(ও) শব্দার্থ £__আশ্রীবমগ্র_গলাপযন্ত ডোবানো ; পক্ষতাড়নশব্দ__ 


পাখী ডানা নাড়িবার শব্দ ; হদয়ভেদখ--যা মনকে দ্রবাভূত বরে; দষ্টান্ত_ 
উদাহরণ, উপমা । 

(6) বাক্য রচনা কর ঃ__ অনুকূল, সমাচ্ছ্ম, পশ্চাতে, দষ্টপাত, অকালমতত্যু, 
ভ্ব্ধতায়, হষ্টপুষ্ট, ছে'ড়াছেশড়। 

(ছা) শন্যস্থান পুরণ কর £__ 

ইন্দু -আসিয়া-তাহার_তলায়- - হাত_ নীচে, - শুগক-মত-_ 
তুলিয়া _ কহিল, -বেচারাকে - ছে'ড়া ছোঁড় -খাবে। 

(জি) বিপরীত শব্দ লেখ :_কুণ্ঠিত, সন্তপণে, সুকুমার, নিবিড়, 
পারপূর্ণ। 


(ঝ) সন্ধিবিচ্ছেদ কর: স্তব্ধ, সমাচ্ছল্ন, হৃদয়ভেদশী। 
টা ৮ দার 


বীরাঙ্গনা মাদাম কামা 
__হারপদ ঘোষ 


লেখক ও [বষয়-পাঁরাচাত £__[হাঁরপদ ঘোষ তরুণ লেখকদের অন্যতম ! বিচিন্র 
আভিযান ও আঁবিগ্কারের কাঁহনী রচনা করে ইতিমধ্যে কিশোর সাহিত্যে নিজেকে 
প্রাতষ্ঠিত করেছেন। এই রচনাংশে তান এক {বগলা নেত্রীর জীবন কথা ব্যক্ত 
করেছেন, যিনি বিদেশের মাটিতে থেকেও ভারতের স্বাধীনতার জন্য আমরণ 
সংগ্রাম করে গেছেন ]। 


তখন এদেশের শাসনক্ষমতা বিদেশী ইংরেজের হাতে । পরাধীন 
ভারতবাসী তাদের পদানত দাস মাত্র ! 

পরাধাীনতার- লাঞ্ছনা আর অপমান যানুষের মনে স্বাধীনতার 
আকাক্্ষা জাগায়। ভারতবাতীর মনেও ততাঁদনে জেগে উঠেছে নিজের 
দেশে নিজের আঁধকারের চিন্তা । 

কিন্তু হলে হবে কি। সব ক্ষমতা বিদেশীর হাতে । অধিকার কেউ 
কি সহজে ছাড়তে চায়? অনেক কন্টে ওরা এই ভারত শাসনের অধিকার 
লাভ করেছে । এসোঁছল একাদন এদেশে ব্যবসা করতে-__দাঁড়-পালা 
হাতে নিয়ে ; তারপর রাতারাতি একেবারে রাজাসংহাসন দখল করে বসল । 
সে আঁধকার তারা কেন সহজে ছাড়তে চাইবে ? 

কিন্ত; ভারতবাসীও ততাঁদনে ভাবতে শিখেছে, বুঝতে শিখেছে 
_-নিজের দেশে নিজের আঁধকার হারিয়ে পরাধীন থাকা পাপ। ওটা 
মাতৃভূমির বন্দীদশা । ওই বন্দীদশা থেকে দেশকে মস্ত করতে না পারলে 
নেই দেশবাসীর মবান্তি, নেই দেশের উন্নাত । 

দেখতে দেখতে একদল স্বাধীনতাকামী মান্য ইংরেজ বিতাড়নের 
কলাকৌশল পাঁরকল্পনা নিয়ে মেতে উঠল গোপনে । 

এই সময়ে আর একদল লোকও ছল যারা রাজভাষা ইংরেজী শিখে 
নিজেদের ইংরেজ সাহেব ভেবে আনন্দ পেতো । ইংরেজদের খুশী করাই 
ছল তাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও আদর্শ । আসলে এরাই ছিল 
দেশের প্রধান শন 

এমাঁন একটি ইংরেজভন্ত পাঁরবারেই বিয়ে হয়োছল মহারাণ্ট্রের মেয়ে 
রুস্তম ভিকাজী'র। বিয়ে হল বটে কিন্তু স্বামীর ঘর তান করতে 


৪২ কৈশোঁরকা 


পারলেন না । ইংরেজভক্ত দ্বামী মিঃ কে আর কামা’র চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে 
তান নিজের চিন্তা মেলাতে পারলেন না । ছেলেবেলা থেকেই তাঁর ঝুকে 
{ছল পরাধীনতার জ্বালা, মনে ছিল গ্রান। তাঁর চিন্তা জুড়ে ছিল 
মাতৃভূমির বন্ধনমীন্তর ভাবনা । 


স্বামীর ঘর তাই করতে পারলেন না রূভ্তমজী ভকাজী _ বিয়ের পর 
যাঁর নাম হয়োছল মাদাম কামা । 

পথে নেমে এসে মেয়েটি ভারতকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমনন্ত করার 
রতকেই জীবনের আদর্শ করে নিলেন। পরাধীন দেশবাসীর দুঃসহ 
অবন্থা দেখে তাঁন নিরন্তর মর্মঘাতনা ভোগ করতেন । নিরুপায় আক্োশে 
[তাঁন আঁদ্থর হয়ে উঠতেন ১ কিন্তু কাজে অগ্রসর হবার পথ কোথায় ? 

কিন্ত; পথের যে সন্ধানী, তার কাছে পথের হাঁদস কখনও গোপন 
থাকতে পারে না। মাদাম কামাও পথ খহজে পেয়ে গেলেন। তান 
বুঝতে পারলেন ইংরেজ সাধারণ আঘাতে (চালত হবার জাত নয় । 
তার মতো শীল্তণালী প্রাতপক্ষের মুখোম্যীখ হতে গেলে চাই শীস্তু সয়, 
শন্তু আঘাত; আর সংপাঁরকাঁজ্পত প্রদ্তুতর মাধ্যমেই তেমন আঘাত, 
সম্ভব ! 


মাদাম কামা সশন্ব বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হায়ে উঠলেন মনে 
মনে। 

ততাঁদনে ভারতের বিভিন্ন অণ্চলে সশশ্ বিপ্লবী দলের তৎপরতা 
রাঁতিমত শর; হয়ে গেছে। এঁদক সৌঁদকে ঘটছে 'বাক্ষপ্ত ঘটনা । মারা 
পড়ছে দ:-একজন ইংরেজ ॥ কিন্ত; বিপ্রবীদলের সব চাইতে বড় অস্মাবধা 
ছিল অদ্রশদ্রের। তার অভাবে তাদের কাজ পাঁরকল্পনা মত দ্রুত 
এগুতে পারছিল না। মাদাম কামা দলের বাইরে থেকেই তীক্ষব্যাথ 
দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন এই অস্যাবধা । তান বুঝতে পারলেন, 
ইংরেজদের রাজ্যে ইংরেজকে আঘাত করতে হলে অন্তর আনাতে হবে বাইরে 
থেকে । আর এই সুযোগ নিতে হবে ইংরেজের শন্র-দেশগুলোর কাছ 
থেকে। 

' মাদাম কামার চিন্তা-ভাবনা যখন বহৎ একটা সংগঠনের পাঁরকজ্পনা 
নিয়ে তাঁর মনে ঘুরপাক খাচ্ছে, সেই সময় হঠাৎ তাঁব শরীর অসচচ্ছ হয়ে 
পড়ল। সুযোগ বুঝে দেশমাতৃকার একান্ত সৌবকা শরীর সংস্থ- করবার 
উদ্দেশ্য নিয়ে লণ্ডনে এসে পেণছলেন। 


‘বিদেশে এসেই তার কর্মতংপরতা বেড়ে গেলো! বিরাট কর্মক্ত 


বীরাঙ্গনা মাদাম ৪৩. 


খইজে পেলেন তিনি। ভারতে ইংরেজের অপমানের বিরুদ্ধে জনমত 
গঠনে ব্রতী হলেন তানি প্রথমে ৷ সেই সঙ্গে গোপনে চলল ভারতপ্রোমিক- 
সংগঠন ও জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ | যাতে ইংরেজের শব্রুদেশের 
যোগাযোগের সংযোগ সহজ হয়। 

বিদেশ থেকে দেশের মুক্তিকামী বিপ্লবীদের যাতে সব রকম সাহায্য ও 
সহযোগিতা সম্ভব হয় প্রধানতঃ সে বিষয়েই চলল মাদাম কামার আত্তারক 
প্রয়াস, এই সময়ে ভারত থেকে পলাতক অনেক বিপ্লবী ও দেশকমাঁর 
সঙ্গেই তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে, এদের সকলের কাছেই মাদাম কামা: 
ছিলেন প্রেরণার উৎস । 

বাংলার বিপ্লবী দলের অন্যতম সংগঠক ছিলেন খাঁষ অরাঁবন্দ, তাঁর 
ভাই বারীন ঘোষ প্রমুখ নেতৃবন্দ। তাদের চেষ্টা চলাছিল তখন বোমা 
তৈরীর । কিন্ত কে শেখাবে তাদের বোমা তৈরীর কলাকৌশল ? তখন 
হেমচন্দ্ৰ কান[নগোকে ইংলণ্ডে পাঠান হোল বোমা তৈরীর কৌশল শেখার 


জন্য। মাদাম কামা বিলেতে তার জন্য একাঁট লেবরেটরী তৈরী করে৷ 
দিলেন তো বটেই, বিস্ফোরক পদার্থ তৈরীতে দক্ষ একজন বিদেশীকেও 
নিযুক্ত করে দিলেন । 

বিদেশে তখন মাদাম কামার প্রচারের কাজও চলেছে জোর- তাঁর, 


হা 


৪৪ কৈশোরিকা 


শনজদ্ব কয়েকটি পন্র-পান্রকার মাধ্যমে । বিন্দেমাতরমণত্ নামে একাঁট 
সাঁমাতও এই উদ্দেশ্যে সংগঠিত হয়ে উঠেছে তার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে । 

এই সময়ে জার্মানীর স্টুগার্ট শহরে আন্তর্ণীতক সমাজতন্্রী 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । সময়টা ১৯০৭ সালের ১৮ই আগষ্ট । ভারতের 
প্রাতীনাঁধ রুপে সম্মেলনে যোগ দেন মাদাম কামা। ভারত বিদেশীর 
অধীনতা-মন্ত আর স্বাধীন ভারতের মস্ত আকাশে উজ্ডীন হবে জাতির 
স্বাধীনতার প্রতীক--একি জাতীয় পতাকা ; মাদাম কামা মনের নিভৃতে 
এই স্বপন পালন করে আসছেন আবাল্য । এবারে তারই সার্থক রূপায়ণ 
দেখা গেল সভাপ্রাঙ্গণে তাঁর হাতে । অন্যান্য দেশের পতাকার পাণাপাঁশি 
উচ্ডীন হল ভারতের একটি ত্রিব্ণরাঞ্জত পতাকা । অভিবাদন জানানো 
হল এই.জাতীয় পতাকাকে । 

সেই প্রথম উদ্ভাবিত হল ভারতের জাতীয় পতাকার রূপ । বর্তমানের 
অশোকচক্রলাঞ্চিত ভরি পতাকা তাঁর পরিকজ্পনার ভিত্তিতেই রূপাঁয়ত। - 

মাদাম কামার বিপ্লববাদ প্রচার এসময়ে কেবল ইংলণ্ডেই সীমাবদ্ধ ছিল 
না। আমোরকা দগয়েও তান বিপ্রববাদ প্রচার আরম্ভ করেন। তাঁর 
কার্যকলাপ ব্রিটিশ সরকার এতক্কাল ধৈর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করাঁছলেন। 
১৯০৯ সালে সরকার তাঁকে ইংরেজের রাজত্ব থেকে বাঁহন্কারের আদেশ 
ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গে মাদাম কামাকে লণ্ডনের বাস উঠিয়ে ফরাসী 
রাজ্যের প্যারসে চলে আসতে হল। 

ভারতে এবং ভারতের বাইরে ততাঁদনে বিপ্লবীদের কাজ জোরদার হয়ে 
উঠেছে। ভারতের বিপ্লবীরা মাদাম কামার কাছ থেকে গোপনে পেতে 
লাগলেন অন্্শদ্দের জোগান, বিভন্ন প্রকার সাহায্য সহযোগিতা ৷ 
মহারান্ট্রের দরধর্ধ বিপ্লবী বাঁর সাভারকার এই সময় লণ্ডনে বাস 
করেছিলেন। পদালস একট হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তাঁকে খগ্জে 
ফগাছিল। মাদাম কামা তখন তাঁকে প্যারসে নিজের কাছে টা 
রাখেন। কিন্ত; দভাগ্যবশতঃ একদিন লণ্ডন পাঁলশের হাতে তাঁকে 
বন্দী হতে হয় । রর 

এর পরের ঘটনা বড়ই চমকপ্রদ ৷ 

বিচারের উদ্দেশ্যে ধৃত সাভারকারকে ভারতে চালান করা হল 
জাহাজে। সাভারকার গোপনে খবর পাঠালেন মাদাম কানাকে যেন 
পথের কোথাও তিনি এমন বৰেস্থা রাখেন যাতে জাহাজ থেকে 


পাঁলফে 
তিনি ইংরেজের নাগালের বাইরে গিয়ে পেশছাতে পারেন। 


বীরাজনা মাদাম কামা ৪ 


বন্দ সাভারকারকে নিয়ে বিটিশ জাহাজ লণ্ডন ত্যাগ করে ফ্রান্সের 
মাসি বন্দরের কাছে এলে রক্ষীবাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে বীর সাভারকার 
জাহাজের পোর্টহোল থেকে সমদ্রে ঝাঁপয়ে পড়েন । কিন্তু সাঁতরে ফরাসী 
উপকূলে ওঠার পর তান ফরাসী বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে গেলেন। তারা 
তাঁকে ইংরেজ বাহিনীর হাতে পুনরায় অর্পণ করে। 

মাদাম কামা পার'র সংবাদ অনুযায়ী সাভারকারকে রক্ষারপারিকপ্পনা 
গ্রহণ করোছলেন। কিন্তু বন্দরে পৌছাতে তাঁর একটু বিলম্ব 
হয়ে গিয়েছিল। তান যখন সশন্ৰ জঙ্গীদের নিয়ে পৌঁছান, 
তখন দেখতে পান বন্দী সাভারকারকে নিয়ে তাঁর রক্ষীবাহিনী জাহাজে 
উঠছে। ৬ 
_. মাদাম কামা দমবার পাত্রী ছিলেন না। বিদেশের মাটিতে রক্ষা করতে 
না পারলেও স্বদেশে ইংরেজের জেল থেকে সাভারকারকে ছাড়িয়ে আনার 
সবরকম চেষ্টাই তান করৌছিলেন। সাভারকাঁরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল» 
ভারতের নাকের ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্টেকে যে পিস্তল দিয়ে হত্যা করা 
হয়, সেই ব্রাউীনং পিদ্তলটি, সাভারকার ইংলণ্ড থেকে পাঠিয়োৌছলেন। 
সেই আঁভযোগ খণ্ডনের জন্যও মাদাম কামা চেষ্টার রুটি করেন নি। 
প্যারুসের বটিশ কনসাল জেনারেলকে তান জানিয়োছিলন, ম্যাজিন্ট্টেকে 
হত্যার পর নাসিকে বিপ্লবীরা যে পিস্তলাট ফেলে যায় সোঁট সাভারকার 
পাঠানাঁন, পাঠিয়ৌছলেন তাঁন নিজে । 

কল্ভু আদালত এ সত্তেও সাভারকারের বিচার করোঁছল এবং তাঁর 
দশর্ঘকাল দ্বীপান্তরবাসের দণ্ড হয়োছল । 

এরপর থেকে দেশপ্রেমে উদ্ধুদ্ধ এই বাঁরাঙ্গনা যেন গুণ উৎসাহে 
কাজে ঝাঁপয়ে পড়লেন। তাঁর দঃসাহস যেন আরও বেড়ে গেল। 
' ১৯১৪ সাল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাল। যুদ্ধের সময় ফরাসী বন্দরে 
ইংরেজ পক্ষের বহ: ভারতীয় সৈন্য ছাউাঁন ফেলে অস্থায়ী ভাবে বাস 
করোছল। মাদাম কামা গোপনে সৈন্যদের ছাউনিতে গিয়ে ভারতীয় 
সেনাদের, ভারতের শর ইংরেজের বিরদ্ধে সশন্দ বিদ্রোহের পরামর্শ দিতে 
থাকেন। এই প্রচারের ফল ফলতেও বিলম্ব হল না। সৈন্যদের মধ্যে 
আলোড়ন ও উত্তেজনা দেখা দিল। 

মাদাম কামার এই গোপন প্রচার কার্যে'র খবর ইংরেজ সরকারের কানে 
পেশছাতে সময় লাগল না। ফরাসী সরকারকে তারা অনুরোধ করলেন. 
মাদাম কামাকে বন্দী করে ইংরেজের হাতে সমপণি করতে। 


৪৬ কৈশোরিকা 


ফরাসী সরকার বন্দী করে মাদাম কামাকে ভারতে পাঠালেন না বটে, 
তবে নিজেদের ভাট নামক দ্গে তাঁকে আটক করে রাখলেন। 

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কমা" ভারতীয় নারীর এই প্রথম 
কারাবাস। পরবর্তীকালে বহু স্বাধীনত-সংগ্রামী নারী বন্দী হয়েছেন 
কিন্তু তাঁদের সকলেরই অন্যপ্রেরণা ছিল মাদাম কামার ত্যাগ ও দেশ- 
ভান্তর আদর্শ । 

কারাগারে শরীর অসম হয়ে পড়লে ফরাসী সরকার মাদাম কামাকে 
মাত দেন। কিন্তু বাইরে এসেই এই বীরাঙ্গনা আবার কর্মঘজ্ঞে ঝাঁপিয়ে 
পড়েন। জীবনের সকল সুখদুখ) চওয়া-পাওয়া যে নারী দেশ মাতৃকার 
চরণে নিবেদন করেছেন তাঁর পক্ষে এই-ই তো সন্ভব। দেশের ম্যান্তই যে 
তাঁর আনন্দ সুখ শান্তি_সব কিছ সংগ্রামই যে তাঁর জীবন! 

কারাগার থেকে বেরিয়ে এসেই মাদামা কামা ইংরেজ শন্র, রাশিয়ার 


নি রাশিয়াকে জানালেন 


এই বিপ্লবী নেত্রীর আবেদনে রাঁশয়ার বিপ্লবী নেতা লোনন মাদাম 


কামাকে রাশিয়া যাবার আমন্ত্রণ জানালেন। কম্তু ততাঁদনে 'বিলদ্ব হয়ে 


গেছে। মাদাম কামার শরীর তখন ভীষণভাবে ভেঙে পড়েছে । রাশিয়া 
আর তাঁর যাওয়া হল না। 
অনেক কণ্টে সরকারী অনুমাত সংগ্রহ করে প্রায় ত্রিশ বংসর পর 
৮৫ বংসর বয়সে ১৯৩৬ সালের আগষ্ট মাসে ভারতকন্যা মাদামকামা 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। 
এর পর বেশীদিন তান বাঁচেন নি। জীবনের সর্বস্ব দিয়ে বিদেশের 
মাটিতে থেকে যে অক্লান্ত সংগ্রাম তিনি স্দীর্ঘকাল করে গেছেন তার 
সার্থক পাঁরণাঁত তান দেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর জবলন্ত 
দেশাপ্রেম, অতুল আত্মত্যাগ আজও ঘোষণা করছে__তাঁরই উদ্ভাবিত 
আমাদের জাতীর পতাকা । 
॥ পাঠসহায়ক ও অন:খলনপ ॥ 
(ক) ম.ল বন্তব্য £_ মহারান্ট্ররে মেয়ে রুভ্ঞম ভিকাজীর (মাদাম কামা) এক 
ইংরেজ ভন্ত পরিবারে বয়ে হয়েছিল। ইংরেজ ভন্ত স্বামী মি:কে. আর, কামার 
সঙ্গে নিজের চিন্তাধারা বিরোধ ঘটায় স্বামীর ঘর তাঁর পক্ষে করা সম্ভব হল না। 
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ভারতে ইংরেজের লাঞ্ছনা ও অপমানের বিরুদ্ধে তান জনমত গঠনে ব্রতী হলেন। 
১৯০৭ সালে ১৮ই আগষ্ট জার্মানীর ষ্টুগাট সহরে যে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্র 
সম্মেলন হয়েছিল সেখানে ভারতের প্রাতানাধ হিসাবে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। 
তিনি বিগ্লববাদের কথা শুধু ইংলণ্ডে নয় আমেরিকা, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতি 
দেশেও প্রচার চালয়োছলেন। এর জন্য তাঁকে বাঁভন্ন সময়ে কাবারবণ করতে 
হরোছিল। ১৯৩৬ সালে ৭৫ বছর বয়সে তিনি স্বদেশে ফিরলেন, তখন কিন্তু 
ভারত দ্বাধীন হয় নি। না হোক, তাঁর জলন্ত দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ 
চরস্মরণীয়। 

(খ) বিষয়মুখী প্রশ্ন $= 

১। মাদাম কামাকে বাঁরাঙ্গনা বলা হয় কেন? সংক্ষেপে তাঁর আদর্শ ও 
কমধধারা বিশ্লেষণ কর। 

২। দেশের মুক্তির জন্য মাদাম কামা কোন্‌ আদর্শ গ্রহণ করোছিলেন। 

(গ) সংক্ষ্ত প্রশ্ন 8 

১। “সেই প্রথম উদ্ভাবিত হল ভারতের জাতীয় পতাকার রুগ”। সেই 
প্রথম বলতে কবে, কোথায় ? ঘটনাটি বিশ্লেষণ কর। ৃ 

২। “ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কমাঁ ভারতের নারীর এই প্রথম 


কারাবাস” । 
_কার প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করা হয়েছে? কিসের জন্য তিনি কারাবরণ 


রেছিলেন ? 
৩। এদের সম্পর্কে যা জান লেখ £__-অরাবি!ম্দ ঘোর, বারীন ঘোষ, 
ননিন। 
(গ) শব্দার্থ :-হাঁদস-__সদ্ধান$ তৎপরতা উদ্যোগ ; ছাউন! - সেনা- 
“নিবাস; বখরাজ্গনা-_বীরনারী, সোঁবকা--একাগ্রকমীঁ। 
(ঘ) বাক্য রচনা কর £_ জনমত, বিপ্লবীদল, সংগঠন, বিশেষজ্ঞ, সম্মেলন, 
দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, চিরস্মরণীয়। 


4০4৮4] A rtd 


জয়-পরাজয় 


_ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 

লেখক ও বিষয় পাঁরাঁচীত £ জন্ম-১৮৩৩ খীঃ, মৃত্যু ১৯১৩ খটিঃ। 
নিবাস কৃষ্ণনগর, নদাঁয়া । তান কাঁবতা ও নাটক উভয় ক্ষেত্রেই খ্যাত লাভ 
করেন। তাঁর গান. বিশেষ করে হাসির গান বাংলা সাঁহত্যের সম্পদ। তাঁর 
নাটকগীল হলো-__দাজাহান, চন্দরগ:প্ত, মেবার পতন ইত্যাঁদ, [তান ডি, এল, 
রায় নামে খ্যাত। আলোচ্য পাঠ্যাংশাট “সাজাহান” নাটকের একটি দৃশ্যের 
অন্তভূন্ত ]। 

স্থান__ওরংজীবের বাঁহঃকক্ষ । কাল-দ্দিপ্রহর রাত্রি 
ওরংজীব একাকী 

গুরংজীব। যা করোঁছ-ধর্মের, জন্য । যাঁদ অন্য উপায়ে সম্ভব 
হোত _( বাহিরের দিকে চাহিয়া) উঃ কি অন্ধকার !_কে দায়ী 9 
আম! এব্চার! ও কি শব্দ ?_ না বাতাসের শব্দ ! এ কি! কোন 
মতেই এ চিন্তাকে মন থেকে দ:র কর্তে পা্ছি' না। রাত্রে তন্দ্ায় ঢলে 
পাঁড়, কিন্তু নিদ্রা আসে না, (দীর্ঘান*বাস ) উঃ কি স্তব্ধ! এত স্তব্ধ 
কেন! ( পরিরুমণ ; পরে সহসা দাঁড়াইয়া ) ওক! আবার সেই দারার 
ছিন্ন শির? সংজার রন্তান্ত দেহ! মোরাদের কবন্ধ! যাও সব। আম 
বিবাস কাঁর না। এ তারা আবার আমায় ঘিরে নাচ্ছে!_কে তোমরা ? 
জ্যোভির্মরী ধমাশিখার মত মাঝে মাঝে আমার জাগ্রত তন্দ্ায় এসে দেখা 
দিয়ে যাও ।_ চলে যাও! এ মোরাদের কবন্ধ আমায় ডাকছে; দারার 
মণ্ড আমার পানে একদংষ্টে চেয়ে আছে; সুজা হাসছে-_এ কি সব! 
=! (চক্ষু ঢাকিলেন ; পরে চাহিয়া ) যাক্‌ ! চলে গিয়েচে ।_উঃ_. 
দেহে দ্র;ত রন্তম্রোত বইছে ! মাথার উপর যেন পর্বতের ভার। 

দিলদারের প্রবেশ 

গুরংজাব। (চমাঁকয়া ) দিলদার ? 

দিলদার। জাঁহাপনা ! 

ওরংজাঁব। এ সবাক দেখলাম_জানো ? 

দিলদার । বিবেকের যবানকার উপর উত্তপ্ত চিন্তার প্রাঁতচ্ছ'ব_তবে 
আরল্ভ হয়েছে ? 


জয়-পরাজয় ৪৯ 


ওরংজীব। কি? 

দিলদার। অন তাপ! জান্তা হতেই হবে! এত বড় 
অস্বাভাবিক আচরণ নিয়মের এত বড় ব্যাতিকরম_ প্রকাতির কি বেশী দিন 
সয়? অয় না। 

ওউরংজীব। নিয়মের কি ব্যতিক্রম, দিলদার ? 

দিলদার। এই বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ করে রাখা! জানেন 
জাহাপনা, আপনার পিতা আপনার নির্মমতায় আজ উন্মাদ !__তার উপর 
উপযর্পার এই ভ্রাতৃহত্যা ! এত বড় পাপ কি অমান যাবে? - 

ওরংজীব। কে বলে আমি ভ্রাতৃহত্যা করোছ? এ কাজীর 
বিচার! 

দিলদার। চিরকালটা পরকে ছলনা করে" কি জাঁহাপনার বিশ্বাস 
জন্মেছে যে নিজেকে ছলনা কর্তে পারেন? সেইটেই সকলের চেয়ে শক্ত! 
ভাইকে টু'ট টিপে মেরে ফেলতে পারেন, কিন্তু বিবেককে শীঘ্র টু'টি টিপে 
মারতে পারেন না! হাজার তার গলা চেপে ধরুন, তবু তার নিম্ন, গভীর 
আচ্ছাদিত ভগ্রধ্বীন_ হৃদয়ের মধ্যে থেকে থেকে বেজে উঠ্বে_ এখন 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত করূন। 

ওরংজীব। যাও তুম এখান থেকে! কে তুমি দিলদার যে 
ওরংজীবকে উপদেশ দিতে এসেছো ? 

দিলদার । কে আমি উরংজীব ? আম মিজ্জা মহম্মদ নিয়ামত খাঁ! 

উরংজীব। নিয়ামত খাঁ হাজী ! এশিয়ার বিজ্ঞতম সুধা নিয়ামত 
খাঁ! 
দিলদার। হাঁ উরংজীব, আমি সেই নিয়ামত খাঁ; শোনো, আমি 
রাজনীতিক অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এসে ঘটনাকমে এই পারিবারিক 
বিগ্রহের আবর্তের মধ্যে পড়েছিলাম । সেই আভজ্ঞতা লাভের জন্য জঘন্য 
বিদষক সেজোঁছ, একবার একটা সামান্য চাকুরীতেও নেমোঁছ ; কিন্তু যে 
অভিজ্ঞতা নিয়ে আজ এখান থেকে বেরোচ্ছি__মনে হয় যে সেটুকু না নিয়ে 
গেলেই ছিল ভালো । গুরংজীব! ভেবোছিলে যে আম তোমার রৌপ্যের 
জন্য এতাঁদন তোমার দাসত্ব কাঁচ্ছলাম ? বিদ্যার এখনও এ তেজ আছে 
যে সে এম্বর্যের মন্তকে পদাঘাত করে । আমি চল্লাম সম্াট্‌ ! 

গমনোদ্যত 

ওরংজীব। জনাব! সে 

দিলদার। আমায় ফেরাতে পাবের্ না ওরংজীব !- আমি চল্লামগ 

৪ 


৫০ [ও কৈশোরকা 


তবে একটা কথা বলে যাই । মনে ভাবছো যে এই জীবন-সংগ্রামে তোমার 
জয় হয়েছে ?. না, এ তোমার জয় নয় গুরংজীব। এ তোমার পরাজয় 
বড় পাপের বড় শান্ত অধঃপতন ! তুমি যত ভাবছো উঠছো, অত্যসত্য 
তাঁম ততই পড়ছো! তারপর যখন তোমার যৌবনের নেশা ছুটে যাবে, 
যখন সাদা চোখে দেখবে, যে নিজের আর স্বর্গের মধ্যে কি মহাব্যবধান 
খনন করেছো, তখন তার পানে চেয়ে তুম শিউরে উঠবে ! মনে রেখো ! 


(প্রদ্থান ) 
ওরংজীব নতাঁশরে বিপরীত দিকে চাঁলয়া গেলেন 


॥ পাঠনহার ও অনুশীলনী ॥ 

[(ক) মুল বন্তব্য £_-ওরংজীব একাটর পর একট পাপের অনুষ্ঠান করে 
সিংহাসন লাভ করেছেন কিন্তু নিজের বিবেককে ?তাঁন ফাঁকি দিতে পারেন নি। 
হৃদয়ের মধ্যে বিবেকের দংশন তাঁকে বানিদ্র রজনী ও নানা রকম উতভট স্বপ্ন 
দেখতে বাধ্য করাচ্ছে। দিলদারের কাছে এই স্বপ্নের কথা বলাতে দিলদার 
বলেছেন গাল বিবেকের যবানকার উপর উত্তপ্ত চিন্তার প্রাভ্ছাব। 
তান ?দলদারের আসল পারিচয়ও পেয়েছেন ]। 

(খ) বিষয়মনখী প্রশ্ন £__ 


১। এই দৃশ্যে ওরংজীব চরিত্র সম্পর্কে তোমার যে ধারণা হয়েছে বান্ত 
কর। 


এই দৃশ্যে 


২। দিলদার কে? তার চরিত্র বিশ্লেষণ কর। 
(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন 8 


১। “এ তোমার জয় নয়, এতোমার গরাজয়”-_কে, কাকে, কেন বলেছেন 
বল। 


২) “ববেকের যবনিকার উত্তপ্ত চিন্তার প্রাতচ্ছাব"-_বলতে কি বুঝ, 
আলোচনা কর। 


৩1 ঠিচিরকালটা পরকে ছলনা করে কি জাহাপনার বিশ্বাস, জন্মেছে যে 
নিজেকে ছলনা কর্তে পারেন ?”_কে, কাকে, কেন এই কথা বলেছেন? 

(ঘ) শব্দার্থ :_তন্দ্রা--ঘুমের আবেশ ; কবন্ধ_ মন্তকহটীন অথচ স্বাভাবিক 
মানুষের মনত ক্রিয়াশীল নরদেহ, ব্যাতরম-_ অন্যথা, বিদ:যক--ভাঁড়। 


(ও) বাক্য রচনা £, নর্মমতায়, উপযুপরি, আচ্ছাদিত, বিজ্ঞতম, আবে, 
শাদা চোখে। 


- রামপ্রসাদ সেন 

কবি ও কাঁবতাপারাচাঁত £_[ সাধক রামপ্রসাদ সেন অ্টাদশ শতকের 

(১৭১৮-২৩ খাঃ) প্রথম ভাগে চাব্বশ পরগণা জেলার হালিশহরের অন্তর্গত 

কুমারহাট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর যথার্থ পারচয় অসংখ্য আবেগমধুর 

সঙ্গীতের মধ্যে। ইনি নবদবীপাধপাত কৃষ্ণচন্দ্র পৃষ্ঠপোষকতা লাভ 

করোছলেন । পাধক-কাঁব হসাবে তাঁর বিশেষ পাঁরচয় রয়েছে । কাঁবতাঁট 
ঞ “কালাকাঁত‘ন’” কাব্য হতে সংকলিত ]। 


গারবর, আর আমি পাঁর নাহে 
প্রবোধ দিতে উমারে ! 
আঁত অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী, 


বলে উমা-“ধ'রে দে উহারে ।” 
কাঁদয়ে ফুলাল' আঁখি, মালন ও-মুখ দোঁখ’ 
মায়ে ইহা সাঁহতে ক পারে? 
“আয়, আয়, মা, মা” বাল’ ধাঁরয়ে কর__-অঙ্গ নল 
যেতে চায় না জানি কোথারে। 
আম কাঁহলাম তায়_ “চাঁদ কি রে ধরা যায়?” 
ভূষণ ফোঁলয়া মোরে মারে। 


টব কৈশোরিকা 

উঠে বসে 1গাঁরবর, কাঁর’ বহ: সমাদর 
গৌরীরে লইয়া কোলে করে, 

সানন্দে কাহছে হাঁস ধর, মা, এই লও শশী 1” 
মুকুর লইয়া দিল করে। 

মরে হোরয়া মখ উপাঁজল মহা সুখ 
বানান্দত কোট শশধরে ! 

॥ পাঠসহায় ও অনুশীলনণী : 


[ (ক) মুলবন্তব্য £__ উমা বায়না ধরেছেন তাঁকে চাঁদ ধরে এনে দিতে হবে । মা 
মেনকা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন চাঁদ ধরা কি এত সোজা! উমা কিছুই 
বুঝতে চান না। মেয়ের এই অবস্থা দেখে পিতা হিমালয় তাঁকে কোলে তুলে 
নিলেন এবং একটি দর্পণ তাঁর হাতে দিয়ে বললেন_-“এই নাও চাঁদ? দর্পণে 
নিজের ছবি প্রাতীবাম্বত হওয়ায় উমা ভাবলেন আকাশের চাঁদ তাঁর হাতে ধরা . 
পড়েছে। ] 

(খ) শব্দার্থ £__উমা__হিমালয়ের কন্যা, অপর নাম গৌরী; করঅঙ্গযাঁল 


_হাতের আঙ্গনল ; ফুলালো আঁখ-_কে'দে চোখ স্ফীত হওয়া ; শশী চাঁদ ; ্ঞ 


নাশ-_রানি ; অবশেষ - অবসান ; মুকুর-_দর্পণ) গাঁরবর-- পর্বতশ্রেষ্ঠ ; 
প্রবোধ__সাভ্বলা। 
(গ) প্রশ্নের উত্তর দাও £__ 
১। কাবিতাঁট নিজের ভাষায় ব্যন্ত কর। 
২। উমা চাঁদ চেয়েছিল__দর্পণে নিজের মুখ দেখে খুশী হল কেন? 
(ঘ) ব্যাখ্যা লেখ £ 
১। “আম কাঁহলাম তায় চাঁদ কিরে ধরা যায় -ভূষণ ফেলিয়া মোরে 
মারে”। 
২। “ম;কুরে হেরিয়া মূখ উপজিল মহাসংখ, বানিশ্দিত কোটি শশধরে।” 
(ও) সার্থক বাক্যে প্রয়োগ কর £_ করঅঙ্গদীল, অবশেষে, মকর 
মহাসুখে ৷ 
(চ) শ[ন্যন্থান পূরণ কর £_ 
কাঁদিয়ে _ আঁখ, মলিন __ দোঁখ 
মায়ে _ দাহতে __ পারে? 
(ছ) কাঁবতাটি ভালভাবে মুখন্ত কর। 
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_ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 

» কাব ও কাঁৱতাগাঁরাচাত £_1 জন্ম ১৮২৬ খনিঃ, মৃত্যু ১৮৮৭ খনীঃ। আদ 

ননবাস হ:গল' জেলার বাকুলননা গ্রামে॥। অল্প বয়স থেকেই কাবিতা লিখতে 

আরম্ভ করেন। তাঁর “পদ্মিনী উপাখ্যান ’, “কর্মদেবী”, শরেসুন্দরী” ও “কাণ্টী 

", কাবেরী” উল্লেখ্য গ্রন্থ । এই কাঁবতাটি “পাদ্মনী উপাখ্যান” কাব্য হতে 
Cd সংকলিত হয়েছে ] । 


কোন মনরে চিন্রকরে পদ্ম দেহ চিত্ৰ করে? 
করিলে কি বাড়ে তার শোভা 

কিংবা সেই কোকনদে মাখাইলে মগমদে 
আঁত সংখ লভে মধ্লোভা ? 

কাষত কাণ্চনকায় কিবা কাৰ্য্য সোহাগায় 
কিবা কাৰ্য্য রসানের ছটা ? 

হেন মূর্খ আছে কে হে দিবে ইন্দ্রধনয দেহে 
অভিনব রূপরহ্গ ঘটা ! 
বৃদ্ধি করা দুরাশা কেবল। 

কি কাজ সিন্দ;রে মাজ, . গজম্যক্তাকল রাজি? 
মাজিলে কি হয় সম.জ্জবল ? 


ণ% 


6৪ কৈশোরিকা 


1 পাঠনহায় ও অনুশীলন? ৷ 

(ক) [মূলবন্তব্য £_যা স্বভাবতই সুন্দর, তার সৌন্দব বৃদ্ধির চেষ্টা ব্যর্থ । 
কোন মূর্খ পদ্মকে 'চাতত করলে তার ক শোভ বাড়ে, বা সেই পদ্মে কদ্তুরী 
মাখালে কি ভ্রমরকে অধিক আকর্ষণ করে? বিশুদ্ধ স্র্ণে পালিশের কোন 
প্রয়োজন হয় না, ইন্দ্রধন্‌তে রং মাখানোর চেষ্টাও মূর্খতারই পাঁরচায়ক। সূর্যের 
দীপ্ত বাড়াতে ঘ-এর বাত জবালাবার প্রয়োজন নেই, গজমুন্তা স্বভাবতই 
দীস্তময়, এর উজ্জবলতা ব্দ্ধর জন্য সিন্দরে মাজবার দরকার নেই। ] 

(খ) শব্দার্থ :_ মুটু- নির্বোধ ; কোকনদ-_ লালপদ্ম ; মূগমদ-_-কদ্তুরণী, 
মধুলোভা _ ভ্রমর : কাঁষত - বিশডদ্ধ ; সোহাগা__ধাতু যোজন বিশেষ ; রদান_ 
স্বর্ণাঁদর অলংকার পালিশ করবার শান; গজমুন্তা-_হদ্তীকযদ্ভজাত মনন্তা- 
{বিশেষ ; কুত্ভ- হস্তী শিরস্থ মাংস পণ্ডদবয়। 

(গ) উত্তর দাও $__ 

১। কাঁবতাটির মূলভাব অল্প কথায় ব্যন্ত কর । মর 
২। গজমন্ভা নাম হলো কেন? 

৩। হেন মূর্খ আছে কে হে দিবে ইন্দ্রধন; দেহে-আভনব রূপরঙ্গ ঘটা? ॥ 
কেন কাঁব এরুপ কথা বলেছেন? পংন্তিটির অর্থ বিশ্লেষণ কর। ৬ 

(ঘ) ব্যাখ্যা লেখ £_- ) 

১। ‘কাষত কাঞ্চন কার কিবা কাধ সোহাগায়ঃ। 

২। এক কাজ 'সিন্দুরে মাজি গজম;ন্তাফলরাজি?। 

(ও) সার্থক বাক্যে প্রয়োগ কর ৫__ 
মন্ড, মধুলোভা, ভাস্বর, দুরাশা, সম্‌জ্জল 
(চ) শনাস্থান পুরণ কর ৪-_ 

= সেই - মাখাইলে = 

_ সুখ _ মধ্লোভা? 
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৬) 


_ গোবিদ্দচন্দ্র দাস 
কাব ও কবিতাপরিচাত £ঃ-[ জন্ম ১৮৫৫ খনীং মৃতু ১৯১৮ খটীঃ। ঢাকা 
জেলার ভাওয়ালের অন্তর্গত জয়দেবপনুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 'তাঁর কয়েকাঁট 
প্রধান কাব্যগ্রন্থের নাম কুসুম, 'কস্তুরী” “প্রেম ও ফুল”, বৈজয়ন্তী?। 
ন্ট শিশবীর+ কবিতাটিতে শিণুর মহিমা ব্যন্ত করেছেন ]। 


এ নহে তৈম্‌রলগগ চীন তাতারীর, 
আসোঁন হিমাদ্র লাঁঞ্ব* নাহি সৈন্য সাথী সঙ্গী 


és নাহি হাতে তরবার, নাহ ধনূতীর ॥ 
পথে পথে হাহাকারে আসোঁন কাঁদায়ে কারে । 
আসে নাই দেশে, দেহে বহায়ে বাঁধর ! 
আসিয়াছে প:চ্পরথে, সমেরুর ফ্বর্ণপথে, 
উড়ায়ে কনকরেণ? কিরণে মিহির । 
এদেশে এসেছে এক, দাগ্বজয়ী বার ! 
ূ "সে যাহার ধরে গলে হিমাদ্ৰি হলেও গলে, 
ৃ বহে নেত্ৰে শতধারা সুধা জাহ্বীর ! 
ও ক্ষুদ্র হাসির চোটে সাগর ফোঁপায়ে ওঠে 


শহরে নারীর বুক, স্তনে ঝরে ক্ষীর 
কে জানে কিসের মোহ, নাহি যুদ্ধ নাহি দ্রোহ 
| আত্মসমর্পণে সবে আনন্দে অধীর ! 
এদেশে এসেছে এক দিগ্বিজয়ী বার! 


৪ কৈশোরকা 


এদেশে এসেছে এক 'ঁদাগ্বজয়ী বীর__ 

তার হামাগাঁড দিতে কুলায় না পাঁথবীতে, 
আত ক্ষুদ্র আনা সে ক্ষুদ্র পারাধর ! 

তার সে চরণ দাপে বিশাল ৱন্মাণ্ড কাঁপে, 
অতি ক্ষুদ্র ধরণী সে আকুল আদ্থির। 

প্রতাপ প্রভুত্ব তার নাহি বিশ্বে তুলনার 
কি ছার লঙকার সেই রাজা দশাশর ! 

জ:ড়াইতে তার হিয়া শীতল পরশ দিয়া 
আঁসরা রয়েছে আগে মলয় সমীর । 

তাহার পানের তরে নদী হদ সরোবরে 
নীরদ রেখেছে ভাঁর' সুশীতল নীর! 


তাঁর আসবার তরে রজত, স্বর্ণ করে 


উজালয়া আছে ধরা শশাত্ক, মিহির! 
তাঁর আগমন জন্য ধরণী হয়েছে ধন্য 


আর কোন প্রয়োজন নাহ পাথিকীর ! 
তুষিতে তাহার মন বসন্তের ফুলবন 


ফুটায়ে রেখেছে ফুল সংধা-সুরভির ! 

ফল শস্যে হয় নত তরুতৃণ আছে যত 
পোষিতে অমৃত-খাদ্যে তাহার শরার ! 

তারি তরে আমি, তুমি, অনন্ত আকাশ, ভূমি__ 
সৃষ্টির গভীর অর্থ হয়েছে গভীর ! 
এদেশে. এসেছে এক দিগ্বিজয়ী বীর । 


"| গাঠসহায় ও অনুশীলনখ ॥ 
(ক) ভাববস্তু ৪-[ শিশ;র.মত বীর আর কে আছে? শিশু দুর্বল এবং 
কোমল তথাপি সে আঁত সহজে, অনায়াসে সকলের মন জয় করতে পারে । সামান্য 


হাসি, মধুর কলকাকলি ও ভালবাসা দিয়েই সে বিশ্বজয় করতে পারে - সুতরাং 
এমন বিশ্বজয় বীর আর নেই। ] 


শিশ:বীর 6৭ 

খে) শ ব্দারথঃ র্‌্ধর-রন্ড ; মিহির সূর্য; জাহবী-_গণগা $ দ্রোহ - 
শৃবদেবষ ; পাঁরাঁধ _সীমা ; দণাঁশর _রাবণ ; নারদ_মেঘ। 

(গ) প্রশ্নের উত্তর দাও £ঃ_ 

১। কাঁবতাটির সারাংশ লেখ। 

২। শিশুকে শদগৰজয়ী বাঁর' বলা হয়েছে কেন ? 

'সষ্টর গভীর অর্থ হয়েছে গভীর 1_ উীন্তাট কি প্রসঙ্গে? আলোচনা 
কর। 

(ঘ) ব্যাখ্যা লেখ :- 


১। “আত্মসমপ'ণে সবে আনন্দে অধীর |” 
২। “তারি তরে আমি-তুমি, সমস্ত আকাশভূঁম সৃষ্টির গভীর অর্থে 


হয়েছে গম্ভীর ।” 
(ও) সার্থক বাক্যে প্রয়োগ কর ঃ- সুশীতল, রযীধর, নীরদ, কুলায়, 


আকুল ৷ 


(6) পদ পারবর্ত'ন কর ঃ- শীতল, ধন্য, সখা, শরীর, হিমাদ্র। 


হাড়ি 


ৈ a ০৮৮/% ৭ 


এ 
ot Wey ন্‌ 
hibrary 2ু * 


_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 


কাৰ ও কবিতাপাঁরাঁচীত ৪ [জন্ম ১৮৬১ খাীঃ, মৃত্যু ১৯৪১ খটীঃ। পিতা 


মহাঁষ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পিতামহ প্রিন্স গ্বারকানাথ ঠাকুর । প্রথম থেকেই 
কবিতার প্রতি ঝোক।. ছোটদের জন্য তান অনেক গল্প কাঁহনন ও মজার মজার 
কাঁবতা লিখেছেন। ১৯১৩ খ2: এই কাঁবতার জন্য নোবেল পুরস্কার পান। 


এই কাবিতাঁটি কাঁবর “সংকল্প ও স্বদেশ” কাব্য হতে গৃহীত হয়েছে ]। 


হে ভারত, আজ নবীন বর্ষে শুন এ কাঁবর গান 
তোমার চরণে নবীন হর্ষে এনোঁছ পঃজার দান। 
এনোঁছ মোদের দেহের শকাতি 
এনেছি মোদের মনের ভকাঁত 
এনোছ মোদের ধর্মের মাত 
এনোছ মোদের প্রাণ । 
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য তোমারে কাঁরতে দান । 
কাঞ্চন থাল নাহ আমাদের, অন্ন নাঁহক জনটে ; 
যা কিছ; মোদের এনোঁছ সাজায়ে নবীন পণ“পদটে। 
সমারোহে আজ নাই প্রয়োজন-__ 
দীনের এ পুজা দীন আয়োজন, 
চিরদারিদ্য কাব মোচন 
চরণের ধলা লুটে। 
সর দুর্লভ তোমার প্রসাদ লইব পর্ণ'পুটে। 


নব্বর্ষের গান ন৯ 


রাজা তুমি নহ হে মহাতাপস, তুঁমই প্রাণের প্রিয় ; 
ভিক্ষাভূষণ ফোঁলয়া পারব তোমার উত্তরীয় । 
দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন 
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন 
তোমার মন্ত্র আঁগ-বচন_ 
তাই আমাদের দিও । 


পরের সঙ্জা ফেলিয়া পরিব তোমার উত্তরীয় । 


দাও আমাদের অভয় মন্ত্র অশোক মন্ত্র তব 
দাও আমাদের অমৃত মন্ত্র দাও গো জীবন নব। 
যে জীবন ছিল তব তপোবনে, 
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে, 
মন্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে 
চিত্ত ভরিয়া লব 
মত্যুতরণ শৎকাহরণ দাও সে মন্ত্র তব। 


॥ গাঠসহায় ও অনুশীলনী ॥ 


(ক) মূলবন্তব্য £[ ভারতবর্ষ‘ আমাদের জন্মভূমি, তাই জন্মভূমি আমাদের 
কাছে দেবতা এই দেবতার কাছে আমরা আমাদের শান্তি, ভান্ত, ধর্ম এমনাঁক 
প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ কর ৷ পুজার আয়োজন সামান্য হলে ক্ষাত নেই, দেবতা 
প্রসন্ন হলে ভন্তের সব অভাব ঘুচে যাবে। আমরা পরের সাজসজ্জা ফেলে দিয়ে 
তোমার কাছে বৈরাগ্োর উত্তরীয় গ্রহণ করবো__ অন্তরের সম্পদই হচ্ছে আসল 
সম্পদ । হে ভারত তুমি আমাদের অভয় মন্রে দীক্ষিত কর, তুমি অমৃত মন্দে 
সঞ্জনীবত কর যাতে আমরা মরণজয়ী হতে পার । ], 

(খ) শব্দার্থ £-কাণ্চনথালি _স্বণণপান্র ; পর্ণপু্ট-_পাতার নামত পান্ত ? 
উত্তরীয় উড়নীয় ; অভযমন্ত্, অশোকমন্ত অমতমন্ত্র_যে মন্দ বলে ভয়, শোক, 
মত্যু জয় করা যায়। 


0 কৈশোরিকা 

(গ) প্রশ্নের উত্তর দাও £_ | 

১। কাবতাটর ভাববস্তু বিশ্লেষণ কর কয়েকাঁট লাইনে । 

২! “দাও আমাদের অভয় মন্ত্র, অশোক মন্ত্র তব, দাও আমাদের অমৃত 
ন্্”__কোন: প্রসঙ্গে বলেছেন । উদ্ধৃতিটি বিশ্লেষণ কর। 


৩। “ভদ্ষাভ্যণ ফেলিয়া পারব তোমার উত্তরীয়”__কথাটির তাৎপর্য 
বশ্লেষণ কর। 


৪1 “রাজা তুম নহ হে মহাতাপস”'__কাকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে? 
(ঘ) ব্যাখ্যা লেখ £__ 


১ “দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন, 
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন!” 
২। “মনত দীপ্ত সে মহাজীবনে চিত্ত ভায়া লব 1» 


(ঙ) দার্থক বাক্য প্রয়োগ কর £_মহাতাপস, ভিক্ষাভূষণ, উত্তরীয়, অভয়- 
অন্ত, পর্ণপনুটে, শগ্কাহরণ । 


€ (67০ ০০4 Hud ৮: 
3৮৫. 


রবি Eh 
_করুণানধান বন্দ্যোপাধ্যায় 
কাব ও কাঁবতাপারাঁচাত £--[ জন্ম ১৮৭৭ খই: মৃত্যু ১৯৫৫ খনীঃ | নদীয়া 
জেলার শান্তিপুর শহরে করুণানিধানের জন্ম হয়। সাক্ষাৎ রবীন্দ্রাশষ্/গণের 
মধ্যে তান ছিলেন সব'জোষ্ঠ। তাঁর রাচত কাব্যগঠীলর নাম “প্রসাদ”, 
“ঝরাফুল”, “শান্তল” ও "ধানদূববাৎ। আলোচ্য কাবতাঁটিতে পল্লাজীবনের 


প্রত কাবর আকর্ষণ ব্যন্ত হয়েছে ]। 


ছুটবো আমি সরল প্রাণে 
পর্ণকুটীর হতে, 

ধান-নাচানো মাঠের হাওয়ায় 
ছুট্‌বো আলপথে। 


বনের মাথায় আধার ফু'ড়ে, 

শক তারাটি হাসবে দরে, 

কান জুড়াবে পাখীর গানে 
সরের মিঠে স্রোতে! 


এলিয়ে দেবো নগ্ন বাহ: 
গায়ের রাঙা জলে, 

ঝাঁপিয়ে পড়ে’ উজান যাবো 
ঢেউয়ের টলমলে ; 


২ 


কৈশোরিকা 


তুচ্ছ করে জোয়ার ভাটা 
এপার ওপার সাঁতার কাটা 
নাচবে আলো জলের বুকে 
নীল আকাশের তলে। 


বুক ফুলায়ে হাল ধাঁরব, 
পাল তুলব নায়ে 
মাঝ গঙ্গায় জাল ফোঁলব 
উদাস আদল গায়ে ; 


গাঙচীলেরা ঝাঁকে ঝাঁকে 

উড়বে ভাঙা পাড়ের বাঁকে, 

ডাকবে চাতক “কটিক জল’ 
মেঘের ছায়ে ছায়ে। 


শুনতে যাবো ভারত কথা 
রামায়ণের গান, 
সীতার দ:খে চোখের জলে 
গলবে মনও প্রাণ : 


বনবাসের করুণ কথা 

শুনতে বুকে বাজবে ব্যথা, 

ফিরবো ঘরে দুখ ভরে 
শব্ধ টিয়মান : 


সারাঁদনের শ্রান্ত ভরা 
শাথল আঁখর পাতে 
স্বপন হারা ঘুমের আরাম 
ভোগ কাঁরব রাতে! 
না ফুঁটতেই উষার আখ 
না ভাঁকতেই ভোরের পাখী 
ঝত্কারব_-জয় জগদীশ? 
প্রাণের একতারা*তে। 


(সংক্ষোঁপত) 


বাসনা ৬৩ 


॥ গাঠসহায় ও অনুশীলনী ॥ 


(ক) মূল বন্তব্য ৪ কাব পল্লীর মুক্ত জীবনের আনন্দ উপভোগ করতে 
কখনও ধাননাচানো মাঠের হাওয়ায়, আলোর পথে, ছুটোছুাঁট, কখনও জোয়ার 


ভাটা তুচ্ছ করে এপার-ওপার সাঁতার কাটা, কখনও নৌকার পাল তুলে হাল ধরে 
বসে থাকা আবার কখনও বা মাঝ গঙ্গায় জাল ফেলে মাছ ধরার চেষ্টা_-এই সবে 
তার গভীর আনন্দ! এছাড়া রামায়ণ মহাভারতের গান শুনে সারাদিনের 
ক্লান্তিতে রাত্রির গভীর ঘুম, ভোরের পাখী ডাকতে না ডাকতেই জাগরণ ৷ ] 

(খ) শব্দার্থ :_আলিপথে--ক্ষেত্রসীমার পথ (আল ) ; উজান_-প্রোতের 
বিপরীত মুখে ; ঢেউয়ের টলমলে_চেউয়ের উচ্ছলতায় ; আদহল- অনাবৃত ; 
ক্রগ্নহারাঘুম-_গাঢ় নিদ্রা; ফাঁটকজল--চাতকের ডাকের অনুকরণ শব্দ । 

(গ) প্রশ্নের উত্তর দাও £_ 

১। কাঁবতাটির নাম «বাসনা? হলো কেন? কি কি বান্না কাব এই 
কাঁবতায় বান্ত করেছেন আলোচনা কর। 

২! কবিতাটির মূলভাব বিশ্লেষণ কর। 

৩।  “বনবাসের করুণ কথা/শুনতে বুকে বাজবে ব্যথা 1”-এখানে কার 
কথা বলা হয়েছে? মনে ব্যথা পাওয়ার কারণ ক? 

৪1 কাঁবতাটি মুখস্থ বল। 

(ঘ) ব্যাখ্যা লেখঃ_ ১ “বনবাসের করুণ কথা 

শুনতে বুকে বাজে ব্যথা ৷” 


২! “স্বপ্নহারা ঘুমের আরাম 
ভোগ করিব রাতে ।” 


৩। “ঝঙকারিব_-'জয় জগদীশ” 
প্রাণের একতারাতে ৷”? 
(ড) দার্থক বাক্যে প্রয়োগ কর ৪_মিঠে, আদুল, উজান, ম্রিয়মান। 
(5) কোনা কোন পদ বল £__আরাম, আখ, পাখী, জগদীশ, সীতা । 
185৮5 


বুক _--_ ধাঁরব, 
__ তুলিব __ 

_ গঙ্গায় = ফৌলব 

_ আদল = =_; 


{জ) (ভিন্নার্থক শব্দ লেখ তিনটি করে__আঁখ, পাল, প্রাণ, রাত। 
Gane MR চিন to 


= গোলাম মোস্তাফা 
কাব ও কাঁবতাপাঁরাচাত £_[ ১৮৯৭ খঢীঁঃ যশোহর জেলার অন্তর্গত মনো- 


হরপঢুর গ্রামে গোলাম মোস্তাফা জন্মগ্রহণ করেন। ইনি আধুনিক যুগের 
একজন লব্ধপ্রাতাচ্ঠত কাঁব। এ'র রাঁচত_“রন্তরাগ”, “খোশরোজ”” 
“হাসনাহেনা”, “সাহারা” “কাব্যকাহনী প্রভৃতি কাব্য বাংলা সাহত্যে 
সংঃপারচিত। কবির “কাব্য কাহিনী” হতে এই কবিতাটি সংকলিত হয়েছে 


য়ছে ]। 


বাহাদদর শা আসছে ধেয়ে করতে চিতোর জয় 
. সঙ্গে নিয়ে বিপুল সেনাদল, 

চিতোর-রাণী কর্ণবতীর তাই জেগেছে ভয়__ 
রাজপ;্তানা আতঙ্কে টল্‌মল্‌। 


কে আছে বীর এই ভারতে এমন মহাপ্রাণ__ 
চিতোরের এই দ্যার্দন-সন্ধ্যায় 

পারবে এসে দাঁড়ায় তাহার, রাখতে তাহার মান 
ব্যাকুল বাণী সেই সে ভাবনায় । 


হঠাৎ তাহার পড়ল মনে- বাদশা হুমায়ন 
উদার হৃদয় আঁদ্বতীয় বার, 


রাখী-ভাই শ্ভত 


বাহাদুরের চেয়ে তাহার শক্তি শতগুণ 
রাখতে জানে মান সে রমণীর । 


অনেক ভেবে অবশেষে হুমায়ূনের ঠাঁই 
লিখল রাণী লিপি সে একখানা = 
“আজ হ'তে বীর হ'লে তুমি আম।র “রাখ-ভাই”- 
শীঘ্র এসে বাঁচাও বোনের প্রাণ!” 


দূতের হাতে লিপি, আর সে রাখী তার = 
যাত্রাপথে বাঁহর হ'ল দত, 
ংসাহ ও কৌতূহলের অন্ত নাহ আর 
অব ক সবাই, ব্যাপার যে অদ্ভুত ৷ 


বাদশা তখন বাংলাদেশে ছিলেন অনেক দূর 
শেরের সাথে চলছে লড়াই তাঁর, 

পাঠান-বীরের দপ* এবার না যদ হয় দর 
রাজা রাখাই হবে তাঁহার ভার ! 


এমান কঠিন দুঃসময়ে কণণবিতীর দূত 
হাজির হ’ল হমায়ুনের পাশ, 

লিপ দিল, আর দিল সেই রাঙা রাখীর সত, 
মুখে তাহার আনন্দ উচ্ছ্বাস ! 


লাঁপ পেয়ে আত্মহারা হৃমায়ুনের প্রাণ, 
কী কারবে, ভেবেই নাহি পায় ; = 
শন্রে আজ ছেড়ে গেলেও চরম অকল্যাণ 
কিরুপে বা রাখীই ফিরান যায় ! 


একটি নারী দার্দনে আজ মাগছে শরণ তার = 
ভাই’ বলে সে করছে আহ্বান, 

সে আহ্বানে খুলবে নাকি তাহার হৃদয় দ্বার ? 
সাড়া ক আজ দিবে না তার প্রাণ ? 


৬৬৩ 


কৈশোরকা 


থাকুক শত ব্র-বাধা_বাদশাহী তার যাক, 
তবু তাহার ‘বোন’ বাঁচানো চাই ; 

হোক বাহাদুর স্বজাঁত তা*র_হিন্দু ‘বোনের' ডাক 
শুনবে আজ মুসাঁলম তার “ভাই? । 


ক্ষান্ত কার’ এক নীমযেই যুদ্ধ-আঁভযান 
চিতোর পানে ছুটল হুমায়ুন ; = 

কোন অসীমেরুডাক শুনে আজ চণ্ডল তার প্রাণ ? 
একটি রাঙা রাখীর এত গুণ ! 


লোক-লদকর সঙ্গে নিয়ে লড়ুল এসে বাঁর = 
কামান-গোলা ছটল সে প্রচুর, 

পড়ল লে হাজার হাজার মুসলমানের শির, 
বাহাদুরের দর্প হ'ল চুর। 


িতোর-ভাঁম মস্ত হ’ল, অমানি হুমায়ন 
চলল ছুটে বোনের খোঁজে তার ; 

রাজপদরীতে উঠল বেজে সর যে অকরূণ = 
কর্ণবিতী নাইক বেচে আর। 


ব্যাকুল আশায় চেয়ে চেয়ে হুমায়ননের পথ 
কর্ণাবতী গ্‌ণাঁছল দিনরাত, 

অবশেষে ভাবল যখন বিফল মনোরথ-_ 
জহর-ব্রতে ক’রল জীবন-পাত। : 


গভীর ব্যাথায় হুমায়ননের স্বর সরেনা আর = 
বোনের তরে ভাই কৌঁদে আজ খুন, 
এই জীবনে হ'লনাক দেখাই দ:’জনার ! 
সেই বেদনায় ক্ষুব্ধ হুমায়ুন ! 


রাখী-ভাই ডে ৬৭ 


| পাঠসহায় ও অনুশীলনী |. 

(ক) মুল বন্তব্য ৪_[ গজরাটের বাদশা বাহাদুরশা চিতোর আক্রমণ করলে 
চিতোরের রাণী কর্ণাবতা 1দললীর বাদশা হুমায়ুনের কাছে রাখীসত্র পাঠালেন 
{পদে বোনকে সাহায্য করার জন্য ॥ হুমায়ুন তখন বাংলাদেশে" শেরখায়ের 
সঙ্গে যুদ্ধে রত। রাখীসন্র ও পত্র পেয়ে হুমায়ূন সমস্যার পড়লেন । শেষপর্যন্ত 
তানি কণণবতীর দিকে সাহায্যের হাত বাড়ালেন! বাহাদুর শাকে পরাজিত 
করে হুমায়ুন যখন রাণী কর্ণাবতীর সন্ধান করলেন তখন তান জানলেন 
কণ্ণণবতী জহ্রব্রত পালন করে প্রাণ ত্যাগ করেছেন_তাঁর জন্য ব্যাকুল অপেক্ষা 


করার পর] 
(খ) শব্দার্থ £__রাখীভাই-_রাখীবন্ধের জন্য ভ্রাতৃতুল্য বান্তি; রাখী 


শ্রাবণ পার্ণিমায় ডান হাতের মণিবন্ধে বন্ধনায় রাত মঙ্গলসুত্র; শের__শের 


খাঁঁপরে শেরশাহ নাম নিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করোছলেন। 


জহরব্রত--শরুর হাত হতে ধর্ম'রক্ষার জন্য রাজপুত রমণীগণ বিষপানে অথবা 
আঁগ্নকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করতেন _তারই নাম 'জহরব্রত” । অকরুণ -যার করদণা 


নেই, অর্থাৎ নিদদ'য় বা নিষ্ঠুর ৷ 
(গ প্রশ্নের উত্তর দাও £ঃ_ 
১।  “রাখীভাই” কাহিনীট নিজের ভাষায় বান্ত কর। 
২। “একটি রাঙা রাখীর এতগৃণ”__কথাটর*অর্থ [ক বল। 
৩। রাণী কর্ণাবতী জহরব্রত পালন করে প্রাণত্যাগ করেছিলেন কেন? 
৪1 “গভীর ব্যাথায় হুমায়ূনের স্বর সরে না আর-_-” 
কেন হুমায়ূনের এই অবস্থা ? ঘটনাটি বিশ্লেষণ কর । 
(ঘ) ব্যাখ্যা লেখ £_ 
১। “একটি নারী দাদনে আজ মাগছে শরণ তার ভাই? বলে সে 
করেছে আহ্বান।” 
২ “কোন অসমের ডাক শুনে আজ চণ্ডল তার প্রাণ ? 
একটি রাঙা রাখীর এত গুণ |” 
৩। “এই জীবনে হল নাক দেখাই দহ'জনার ! 
সেই বেদনায় ক্ষুব্ধ হযায়ূন !” 
(৩) শন্যস্থান পূরণ কর :_ 
বাকুল __ চেয়ে চেয়ে __ পথ 


= গুণাছল = = 
= ভাবল __ বিকল _ _ 
= ব্রতে জীবন - _ ! 


রি 111 দি সারা রানার ৯০০০৪০৭০ 


_ কাজ? নজরুল ইসলাম 

কাঁব ও কাঁবতাপাঁরাচাত £--[ জন্ম ১৮১৯ খনঃ মৃত্যু, ১৯৭৬ খন: । বর্ধমান 
জেলার চুরমার গ্রামে তাঁর জন্ম.। বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করার পূর্বেই তান 
সৈন্য বাহনীতে যোগ দেন। যাদ্ধের শেষে ফিরে এসে দেশের মুক্তি সংগ্রামে 


যশ লাভ করেন। তাঁর “বিদ্রোহ” কাঁবতার জন্য তান বিদ্রোহী কাব নামে 
পাঁরাচত হন। তাঁর লেখা কাব্যগ্রন্থ “আগ্নবীণা”, “বষের বাঁশি”, “দোলন 
চাঁপা”, “ছার়ানট”মইত্যাদি। সঙ্গীত রচনাতেও এপ্র কৃতিত্ব অসাধারণ । এটি 
যেমন সুন্দর কাঁবতা তেমনি সুন্দর গানও |] 
২২১১4৯৯১।/7284858 


আগার শ্যামলা-বরণ মায়ের 


রুপ দেখে যা, আয়রে আয়। 
গিরি দরী বনে মাঠে 


প্রান্তরে রূপ ছাপিয়ে যায়। 
ধানের ক্ষেতে বনের ফাঁকে 


দেখে যা মোর কালো মাকে_ 
ধ্মীল-রাঙা পথের বাঁকে 


বৈরাগিনী বাঁণ্‌ বাজায়। 
ভার, মেয়ে পালিয়ে বেড়ায় পল্াগ্ামে এক্লাটি, 
বিজন মাঠে গ্রাম সে বসায় নিয়ে কাদা খড়-মাটি ; 
কাজল মেঘের ঝা নিয়ে এ 
কর্ণার সে বার ছিটায় 


মা ৬৯ 


কাজলা-দীঘর পদনফুলে যায় দেখা তার পদ্মমুখ, 
খেলে বেড়ায় ভাকাত-মেয়ে বনে লয়ে” বাঘ ভালুক ; 
ঝড়ের সাথে নৃত্যে মাতে 
বেদের সাথে সাপ নাচায় । 
নদীর স্রোতে পাথর ন্যাঁড়র কাঁকন ছাঁড় বাজছে যে তার, 
দাঁড়ায় সাঁঝের আলিন্দে সে টাঁপাঁট প'রে সন্ধ্যাতারার ! 
উষার গাঙ্গে ঘট ভারতে 
যায় সে মেয়ে ভোর বেলায় । 
হারংশস্যে ল:টায় আঁচল বিলিতে তার নূপুর বাজে 
ভাটার স্রোতে গায় ভাটিয়াল, |গায়ে সে বাউল মাঠের মাঝে 
গঙ্গাতীরে "্মশানঘাটে 
কেদে কভু বুক ভাসায়। 


॥ গাঠদহায় ও অনুশীলনী ॥ 
(ক) ম.ল বন্তব্য ঃ_[ বাঙলা মায়ের শ্যামল রুপ পর্বতে বনে, মাঠে ও 
প্রান্তরে ছড়িয়ে রয়েছে । পলীগ্রামে সে ভীর মেয়ের মত একলা ঘুরে বেড়ায়। 
কাজল মেঘের বারি নিয়ে সে সব করুণার জল বর্ষণ করে। বাঙলা মায়ের 


টি বিচিত্র রূপ। জগতের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে তার রুপ প্রতিভাত । কখনও তার 
আনন্দময়ী মুর্তি, কখনও তার অশ্রুময়ী মুর্তি ]। 


(খ) শব্দার্থ: - গারদরী পর্বত ও পর্বতের কন্দর (বিবর); ঝাঁর_ 
জলপান্র ; আঁলন্দে__বারান্দায় ; ভাটার স্রোতে _নিয়গামী প্রবাহে ; ভাটিয়াল, 
বাউল--দ:টিই খাঁটি বাংলা গানের রঃপ॥ 


(গ) প্রশ্নের উত্তর দাও £ 
১। রচনাটিতে বাঙলা মায়ের কোন: রুপের পরিচয় পাও, আলোচনা কর। 


২। গঞ্গাতীরে শ্মশান ঘাটে বাঙলা মায়ের ক রূপ? আলোচনা কর। 
৩। কাঁবতাটি আবৃত্তি কর! 
(ঘ) ব্যাখ্যা লেখ :_, ১1 


| 


“ঝাড়ের সাথে নৃত্যে মাতে 
রোদের সাথে সাপ নাচায় । ? 


(ঙ$) অর্থ লেখ £_-কাজল মেঘের ঝাঁর  সাঁঝের আলব্দে ; (ভাটির স্রোতে 


তং net! Bre Per dn £0-78০-৫, 


_প্রিয়ংবদা দেবী 
কবিতা ও কাব পাঁরাঁচীত £--[ জন্ম ১৮৭৯ খন: | ইনি মাঁহলা কাঁবদের 
মধ্যে অন্যতমা । তাঁর রাঁচত কাব্যগুলর মধ্যে “রেখা”, পন্রগুঙ্প” ‘রেণট, 
'কাব্যদীপালী+, “অংশহ” প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । তান ছিলেন বদ্‌ষা মাহলা, 
কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের স্নাতক । অনবুভুতির গভীরতা, ভাবপ্রকাশের 
অপরপতায় বাংলা গীতি কাঁবতার আসরে তাঁর বৈশিষ্ট্য অনস্বীকায€। জড়- 
বস্তুরও প্রাণ আছে। কাঁব ফুলের ভাষা বুঝেছেন, ফুল আমাদের কাছে কি বলতে 
চায় তা ব্যন্ত করেছেন। ] 


রাঙা গোলাপের ফুল হাসিমুখে বলে 
“হও নয়, শুচি ও সান্দর।৮ 

স্যাসত কমলগুি সরসীর জলে 
বলে, “হও ক্রমে শাভ্রতর !” 

কনক-বরণ দীপ্তি ওই সর্যামুখী 
চেয়ে উৰ্দ্ধে নির্মল তপনে, 

বলে “উচ্চে লক্ষ্য রাখ, প্রেমে হও সুখী 
ধৈর্য্য ধর জীবনে মরণে।” 

যাঁথকার কল বলে, “প্রীতি কর দান 
কষদ্্র হও, হয়ো না কৃপণ ৷” 

শেফালি হাসিয়া বলে প্রফুল্ল বয়ান, 
“হম-বায়। রবে কতক্ষণ ?” 


ফুলের ভাবা 5১ 


এমনি কত না ফুল প্রতি দিন-রাতে 
হাঁস মুখে বলে কত কথা, __ 
সবারে মিলায়ে যাঁদ: ..) -= ভাবি একসাথে 


. পাই তবে দেবের বারতা | 


॥ পাঠপহায় ও অনুশীলনী ॥ 


(ক) মূল বন্তব্য £_[কাবর বভব্য-বাচত্র ফুলের বিভিন্ন অর্থ যদি 
উপলব্ধি করা যায় তা হলে মনে হয়_এরা যেন দেবদূত, দেবতার বাত? বহন 
করে মতে? এসে ফুটেছে । এদের কারও বাণী (গোলাপ ) শি ও সন্দর হও, 
কেউ বলে (সূ্যমনুখী) উধের্ধে লক্ষ্য স্থির রাখো ; কেউঞ্বলে (যুথিকা) 
নিজেকে নিঃদ্বার্থভাবে বাঁয়ে দাও । আবার কেউ বলে ( শেফালী ) দুঃখের 
দিনে [িচাঁলত হয়ো না - সুদিন আসবে ] ৷ 

(খ) শব্দার্থঃ- শুচি-পাবন্র ; সসত -অতান্ত শন্ভঃ িত-_সাদা ;. 
বয়ান --ম:খ ; হিমবায়;_-শীতের বাতাস ; কনকবরণ _ সোনার মত বৰ্ণ যার। 

(গ) প্রশ্নের উত্তর দাও £_ 

১। কাঁব এই কবিতায় বিভন্ন ফুলের যে কথা ব্যন্ত করেছেন আলোচনা 
কর। 

২। “সবারে মিলায়ে যাদ ভাবি এক সাথে 

পাই তবে দেবের বারতা |” 

এই উীন্তাটর তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর । 

৩। সার্থক বাক্যে প্রয়োগ কর। 

সূর্যমুখী, দীগ্তি, যুথিকার, শেফালি, হিমবায়ন, হও নম্র, 

৪1 শন্যস্থান পূরণ কর £ 


শুচি সুন্দর ৷ 


. কত - ফুল _- রাতে 
= মুখে 3 কথা, 
__ মিলায়ে _ ভাবি _ 


= তবে _ বারতা || 
৫। পদ পাঁরবর্তন কর £ 
সরস, দীপ্তি, নির্মল, শেফালি, জীবন। 
12-/৮৮:১%545০4725০4 € 


_ মরারমোহন সেন 
কাঁ ও কাঁবতা পাঁরাচাত :-_ [কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালরের কৃত ছাত্র ও 


উত্তরবঙ্গ বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রান্তন অধ্যাপক বহ: গ্রন্থের রচায়িতা। ভাষাতাত্তিবিক, 
হিনাবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। জীবনের সার্থকতা কোথায় ? বাভন্ন 
উপমার সাহায্যে তা ব্যন্ত হয়েছে । ] 


চাঁদের মতই করো আলো বিতরণ = 
ফুলের মতই শুধ: সুরাঁভ বিলাও ; 

আপন-পরের ভেদ কোরোনা কখন 
_ সবারেই হৃদয়ের ভালোবাসা দাও! 


গানে যাঁদ স:র থাকে, কাঁবতায় ছন্দ; 
প্রাণে থাকে প্রেম প্রণীত, 


আপনাকে আপনাতে রেখো নাক বন্ধ - 


শিলার বাধনে বাঁধা নদী কভু রয় কি? 


তবে আর ভয় কি? 


কাননে দেখেছ কোনো স্যযমুখী ? 
_স্দযেির নিশানায় তেমনি তাকাও ! 


জীবন মন্ত্র ৭5৩ 


লক্ষ্য উঁচুতে যার সেই হয় সখা ; 
সাগরের পানে চেয়ে তরণী ভাসাও ! 


॥ পাঠসহায়ক ও অনুশীলনী ॥ 

(ক) মূল বভব্য £[ স্বার্থের সংকীর্ণ বন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে 
পরের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়াই প্রকৃত ধর্ম এবং তাতেই জীবনের 
সার্থকতা । এই আত্মোৎসর্গের মধ্যে আপন পরের কোন ভেদ থাকবে না। গানে 
স:র থাকলে লোককে মুগ্ধ করে তেমনি কবিতায় 'ছন্দ থাকলে কবিতাও পাঠকের 
সন জয় করে! নদী আপন বেগে চলে- জীবনের ক্ষেত্রে এই কথাই সত্য। ] 

(খ) শব্দার্থ £_সঃরাঁভ _সংগন্ধ ; িশানা_ লক্ষ্য; লর্ষমূখী 


একটি ফুল ৷ 
(গ) প্রশ্নের উত্তর দাও; 
১। কাঁবতাটির নাম জীবন মন্ত্র কেন? এখানে কোন মন্ত্রের কথা বলা 


হয়েছে? 
২। “গানে যাদ সুর থাকে; কবিতায় ছন্দ”, _কথাটির তাংপর্য বিশ্লেষণ 
কর। 
৩। জীবনের আদর্শ বলতে গিয়ে কাঁবতায় চাঁদ, নদী, কুল, সূর্যমুখী ও 


সাগরের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে কেন £ 
(ঘ) প্রসঙ্গ পূর্বক ব্যাখ্যা লেখ £_ 
১। “শিলার বাঁধনে বাঁধা নদ কভু রয় কি?” 
২। “সাগরের পানে চেয়ে তরণী ভাসাও ৷” 


এর প্রি পটে fore ie 


Pre (2, ইনি Vert 


ES 
ঠিকানা ? নাম" 


পো _ সুকান্ত ভট্টাচাৰ্য" 
ET 


কাঁৰ ও কাঁবতা পাঁরাঁচাত :_ জন্ম ১৯২৬ খঢ়ীঃ, মৃত্যু ১৯৪৭ খনীঃ। 
জন্মস্থান কাঁলকাতা। *পিতৃভূঁম মাদারিপুর, ফাঁরদপুর ৷ মাত্র ২০ বছর হীন 
বে'চোছলেন কিন্ত এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তান কাঁব প্রাতভার অসামান্য 
পরিচয় দেন৷ ছাড়পত্র, পূরবাভাষ প্রভাত তাঁর বিখ্যাত কাবাণ্রন্থ। কাঁহ্র 
ব্যান্তগত মনের ঠিকানা এই কবিতায় ব্যন্ত হয়েছে ] ৷ 


ঠিকানা আমার চেয়েছ বন্ধ 

ঠিকানার সন্ধান, 

আজও পাওাঁন ? দুঃখ যে দলে করব না আঁভমান ? 
ঠিকানা না হয় না নিলে বন্ধু, 

পথে পথে বাস কার, 

কখনো গাছের তলাতে 

কখনো পর্ণকুটীর গাঁড় 


আম যাযাবর, কুড়াই পথের নাঁড়, 
হাজার জনতা যেখানে, সেখানে 
আম প্রাতাঁদন ঘর, 

বন্ধু, ঘরের খুজে পাই নাকো পথ, 
তাই তো পাথর নাড়তে গড়ব 
মজবুত ইমারত ৷ 


বন্ধ, আজকে আঘাত দিও না 
তোমাদের দেওয়া ক্ষতে 

আমার ঠিকানা খোঁজ করো শুধু 
সূর্যোদয়ের পথে। 


ঠিকানা a 


ইন্দোনোশয়া, যুগোশ্লাভিয়া 
রুশ ও চীনের কাছে, 
আমার ঠিকানা বহুকাল ধরে 
জেনো গচ্ছিত আছে। (সংক্ষিপ্ত) 


॥ পাঠসহায় ও অনুশীলন? ॥ 


(ক) মনল বন্তব্য :_[ এই কাঁবতার মধ্যে কবির আশাহত জীবনের বেদনা 
প্রকাশ পেয়েছে । ঠিকানার অর্থ এখানে মুক্তির সন্ধান বুঝিয়েছেন। লেখক 
এদেণ থেকে এখনও ম;ন্তির কোন পধ খ'জে পানান বলে তানি কোন ঠিকানা 
জানাতে পারছেন না। 'তবে তান মন্তর সন্ধান পাবেন এ বিশ্বাস তাঁর আছে। 
কাঁবর ঠিকানা ইন্দোনেশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, রুশ ও চীনের কাছে গাঁচ্ছত 
আছে-_অথ্থাং তারা জীবনের যে পথ দেখিয়েছেন সেটাই তার পথ। তাঁর 
ব্যান্তগত মনের ঠিকানা _এ দেশেরই চিন্তাধারা ৷ ] 


(খ) শব্দার্থ ঃ-ঠিকানা-_সন্ধান ; সন্ধান _খোঁজ; পর্ণকুটীর-_কণুড়ে- 

০৮ 
স্বর যাযাবর ভবঘুরে ; কুড়াই_সংগ্রহ কার; মজবুত--শক্ত ৭ ইমারত 
পাকাবাড় ; সূ্যোদয়-_সুয'ওঠার সময় ; গাচ্ছত সংরক্ষিত। 


(গ) উত্তর দাও ৫ 
১। কাঁবতাটর বিষয়বস্তু আলোচনা কর। 
২। কাব ক ঠিকানার সন্ধান পেয়েছেন ? 


৩। কবি কোথায় বাস করেন? 
৪ | “যাধাবর" বলতে কি বুঝ ? কাব নিজেকে যাযাবর বলেছেন কেন ? 


৫1 কাব কি দিয়ে ইমারত গড়বেন ? 
৬। কার ঠিকানা কোথায় খোঁজ করব?! কার কাছে তাঁর ঠিকানা গচ্ছিত 


আছে নামগনুলি উল্লেখ কর। 
(ঘ) সার্থক বাক্যে প্রয়োগ কর £ঠিকানা, সন্ধান, যাযাবর, মজবুত, 


ইমারত, গচ্ছিত । 


নত কৈশোরিকা 


(9) শনুন্যস্থান পুরণ কর :_ 
আমার __ খোঁজ করো = 
= পথে। 
=, যুগোশ্লাভিয়া 
= ও চীনের = 
= ঠিকানা __ ধরে 


==: তত __। 


(চ) : একই শব্দের 1বাঁভন্ন অর্থে তার প্রয়োগ কর। 


শব্দ অর্থ প্রয়োগ 
১ i ] 
ঠিকানা | | 
| 5 ৪০ ২ লী 
২। | ঠিকানা 
ছে ২৪১১২ এ 
৩1] ই 
| Es 
ঠিকানা 
8! 


(ছ) কাবিতাটি আবাঁন্ত কর। 


— 


Vue bone G A Lane nos * 
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